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ভূমিকা 

নিঃসন্দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতের বিন্ময়কর পুরুষ । কোন বিশেষণ দিয়ে 
যেন তাকে বিশেধষিত কর! যায় না। তিনি অনন্ত, অপার ! তিনি সন্ন্যাসী, 
না গৃহী? সাকারবাদী না নিরাকারবাদী ? দ্বৈতবাদী, নী অদ্বয়-নিগুণ- 
নিরাকার ব্রহ্মবাদী? শান্ত, বৈষ্ণব ন1! শৈব? অস্ত্রোপাসক, ভক্ত, যোগী, 
নাজ্ঞানী? আচারনিষ্ঠ সৎ ব্রাহ্মণ ? সহজিয়া, আউলিয়া, বাউল ? সবচেয়ে 
বড় প্রশ্ন, হিন্দু, মূদলমান, না খুষ্টীন? শ্রীরামকৃষ্ণ এ সব এবং এর বাইরে 
যা-কিছু আছে, তাও। কোন এক গণ্ীর মধ্যে তাকে ধরে রাখা যায় ন1। 
তিনি সমুদ্র। সব নদী যেমন সমুদ্রে এসে একাকার হয়, সব মত ও পথ 
তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ এসে মিলিয়ে গেছে । তিনি সকলের কেন্দ্রবিদ্দু; শেষ 
সীমা, চুড়ান্ত । কি বৈচিত্রময় তার ধর্মজীবন, যেমন ব্যাঞ্চি তেমন 
গভীরতা । কি অপূর্ব প্রতিভা । কত শিল্প-সৌন্দ্যযময় তার অনুভূতি । 
কত ভঙ্গীতে তার প্রকাশ। কতভাবে কত পথ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে 
আনাগোনা । সব পথই তার পরিচিত। ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই। 
চলেছেন তো! চলেছেন। ঈশ্বর অনস্ত, ঈশ্বরলাভের পথও অনন্ত । আর, 
শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপিপানাও অনস্ত। তার নিজের ভাষায়__“মিছরীর রুটি 
সোজাভাবে মুখে দাও, আর আড়ভাঁবে মুখে দাও, যেভাবেই মুখে দাও, মিষ্টি 
লাগবে” । ঈশ্বরকে যে-ভাবে ডাকি, যে-নামে ডাকি, ডাকলেই আনন্দ। 
ডাকা নিয়ে কথা। মন দিয়ে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন 
সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচার করেন নি, কোন ধর্মমতকে প্রাধান্তও দেন নি। 'যত 
মত তত পথ "যার য। পেটে সয়'। কেউ তো ঈশ্বরের ইতি? করতে 
পারে না_ নোচ্ছিষ্টং ব্রদ্ধনো জ্ঞানম | ধর্মের মর্ম যে ঈশ্বরপ্রেম, তাই প্রচার 
করেছেন, ধর্ম মানে বিবেক-বৈরাগা, প্রেম-পবিত্রতা, ঈশ্বরাস্থরাগ । মত ও 
পথ নিয়ে বিতর্ক অবান্তর । যার যে পথ ভাল লাগে. সেই পথ বেছে নিক। 
চলা নিয়ে কথা । চলতে চলতেই পথ খুঁজে পায় ভক্ত । যেমন পেয়েছিলেন 
শ্রীরামরুঞ্চ। পথের সন্ধান বলে দিতে তার গুরুর অভাব হয় নি কখনও। 
যথাসময়ে গুরু উপস্থিত হয়েছেন। চাই আগ্রহ, ব্যাকুলতা। শ্রীরামকৃষ্ণের 
মত ব্যাকুলত1। অমনি আটুপাটু করা । ধর্ম মানে শুধু আচার বিচার নয়, 
ব্রত নিয়ম নয়, আত্মনিগ্রহও নয়--যদিও এদেরও প্রয়োজন আছে অল্লবিস্তর | 
ধর্ম মানে পাগ্ডিত্যও নয়। পাগ্ডিত্য দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। 
কিন্তু মুক্তি লাভ করা যায় না-_-“ভূক্তয়ে, ন তু মুক্তয়ে।” যা জানলে সব 
জান! হয়, তা জানতে হবে। অর্থাৎ যো-সো! করে ঈশ্বর লাভ করতে হবে। 
পরম প্রাপ্তি, যা পেলে আর কিছু পাবার থাকে না। ঈশ্বরের এন্বর্য চাই 
না, চাই ঈশ্বর। পাওয়া বা, জানা মানে হওয়া_ “ত্রন্ম বেদ ব্রদ্বৈব 


ছয় 


ভবতি।* ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্ট । আর সব তৃচ্ছ__” যো৷ বৈ ভূমা 
তত, স্বখং নারে সুখমন্তি ভূমৈব সথখং।” প্রকৃত স্থথ ঈশ্বর লাভে, আর 
সব সুখ ক্ষণিক, অতএব হেয়। এ বাণী ভারতের শাশ্বত বাণী। এই বাণীর 
জন্তে, এই সত্যের সাধনার জগ্তেই, ভারত, ভারত। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই 
ভারতের মূর্ত প্রতীক, আত্মা। পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ ভারতবাসীকে এই বাণী 
শোনালেন। শুধু শোনালেন না, দেখালেন-_দেখালেন কি ভাবে ঈশ্বর লাভ 
করতে হয়, আর, করার কি সার্থকতা ধর্মের উদ্দেন্ট। জীবনের উদেশ্টয 
ঈশ্বর লাভ করা, আর করলে মানুষের কি পরিবর্তন ঘটে, শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
সাক্ষ্য। মানুষ মান্‌ + হাস হয়, হস যুক্ত, চিতন্তময় হয়। তার স্বার্থান্ 
দুর হয়, সমস্ত হাদয়-গ্রস্থি খুলে যায়, ভিদ্যতে হৃদয় গ্রস্থিঃ । বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড তার 
হবজন হয়। সম্ভ সর্বাণি ভূতাস্াতুন্যেবান্ুপস্ঠতি সর্বভূতেষু চাত্মানং__ 
নিজের মধ্যে সবাইকে, আর সবার মধ্যে নিজেকে দেখা-_-এ সেই অবস্থা । 
এক, ছুই নয়। আমি-তুমি ভেদ অজ্ঞান। এক আত্মা, দেহ ভিন্ন 
একো দেবঃ সর্বভূতেষু। সকলের দুঃখে আমার দুঃখ, সকলের স্থখে আমার 
স্থখ। ভক্তির পথে হোক, আর জ্ঞানের পথে হোক এই একাত্ম দর্শনই 
মুক্তি, ধর্মের চরম লক্ষ্য। শ্রীরামরুষ্ের বেলায় আগে কল, তারপর ফুল। 
আগে অনুভূতি, তারপর দর্শন । তারপর শাস্ত্রের সাথে মেলান। তাঁর সব 
উক্তিই অনুভূতিসিদ্ধ। 
শ্রীযুক্ত মনোরঞন বস্থ বহু পরিশ্রম করে এই বইখানি লিখেছেন। তার 
উদ্দেশ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া । তাই বইখানির নাম--“সাধন পরিক্রমা । এক সার্ক নাম। 
ভক্ত দেব-বিগ্রহকে কেন্দ্র করে পরিক্রমা করে, করে আনন্দ পায়, তৃপ্তি লাভ 
করে ধন্য হয়। এখানে দেব-বিগ্রহ কল্পনার বস্ত্র নয়, জীবস্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ 
এতিহাসিক সত্য। তার সাধন! ও সিদ্ধি এঁতিহাসিক সত্য। বনু 
প্রত্/ক্ষদর্শীর সাক্ষ্য প্রমাণের উপর প্রত্বিষ্ঠিত। বহু সন্দিগ্, যুক্তিবাদী, 
বৈজ্ঞানিক বিচারনিষ্ঠ অ-ভক্তের দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। শ্রীরামরু্ণ 
এক সন্দেহাতীত সত্য। তার সমগ্র সাধন-ইতিহাস কখনই আমাদের জান 
বুদ্ধির গোচর হবে না । কিন্ত সেই রহস্যের আবরণ খানিকট! উন্মোচন করে, 
তার আংশিক "পরিক্রমা" করার স্থযোগ দিয়ে শ্রীযুক্ত বন্ধ আমাদের অশেষ 
রুূতজ্ঞত1 অর্জন করেছেন। 
ইতি-_ 
লোকেঙ্গরানন্দ 


প্রাককথন 


আধ্াত্মিক রাজ্যে যিনি মহাপুরুধ লোকে সহজেই ধরে নেয় তিনি বুঝি 
ভগবান স্বয়ং । অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারের দিক থেকে এতে অন্যায় কিছু 
নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এ-জাতীয় অতিশয়োক্তি সহজেই অলঙ্কারের 
সীম! অতিক্রম করে যায়; লোকে তখন তাঁকে প্রকৃত ভগবানই মনে করে। 
যত গোলমাল এইখানে । ভগবানের অশীম গুণরাজি আমাদের নাগালের 
বাইরে, কাজেই দ্বভাবতই সেগুলি অর্জন করবার ছুরাগ্রহ থেকে আমরা 
নিবৃত্ত হই। ভগবান-বোধে মহাপুরুষকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের ছোম়়াচ 
থেকে বাচিয়ে কিছুট! দূরে পুজার বেদীতে বসাই। মনে করি, তাতেই বুঝি 
আমাদের কর্তব্য শেষ হল। 

পক্ষান্তরে, যদি আমর! তাকে আমাদেরই মতে! একজন মানুষ, অথচ 
আমাদের চেয়ে বেশি গুণবান বলে ধরি তাহলে স্বভাবতই ইচ্ছা! হবে তার 
কার্যকলাপ অনুকরণ করি, দৈনন্দিন জীবনে তার উপদেশ অনুযায়ী চলি। 
সেইজন্তই বোধ হয় ভগবান বারে বারে মানুষ-দেহ গ্রহণ করেন। অথচ, 
আমরা আমাদের ম্বভাবনথলভ আলম্ে প্রতিবারেই মান্ুষদেহধারী 
অবতারকে খাটি ভগবানের পর্ধায়ে ফিরিয়ে দিই । 

ঠাকুর রামকুঞ্চকে নিয়েও আমরা এই খেল! খেলেছি; তাকে ভগবান 
বানিয়ে কৃতকৃত্য বোধ করেছি। এইজন্যই তার মহিমাময় জীবন ও বাণীর 
প্রভাব বন্ুপলাংশে আমাদের অবচেতন মনেই আবদ্ধ থেকে গেছে, উপরতলে 
ভেসে আছে কেবল আনুষ্ঠানিক ভজনকীর্তন ও শূন্তগর্ভ ভাববিলাস। বর্তমান 
গ্রন্থে গ্রন্থকার রামকষ্ণের সাধন পরিক্রমা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই ভ্রান্তি 
দূরীকরণে, অবচেতন মনের অর্গলমোচনে, সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি 
দেখিয়েছেন কেমন করে “মানুষ গদাধর “সাধক রামরুষ্খে পরিণত হলেন 
এবং 'দাধক' রামরুষেের 'সিদ্ধসাধক লোকগুর? পর্যায়ে 'উত্তরণ” কী ভাবেই 
বা স্ব হয়েছিল। বালক গদাধরের মধ্যে সাধক রামকৃষ্ণের বীজ সুপ্ত 
ভাবে অবশ্থাই ছিল, তা না হলে কামারপুকুরে থাকাকালীন তার অলৌকিক 
ক্রিয়াকলাপের ব্যাখা মেলে না। কিন্তু সেই বীজের গপ্ররোহে'র জন্য 
গ্রয়োজন হয়েছিল বিভিন্ন গুরুনির্দেশে “মান্ছধণ রাষকষ্ণের বিভিন্ন পথে 
আধ্যাত্মিক সাধন-প্রক্রিয়া। প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি ভগবৎ-করুণা লাভ 
করেছিলেন, একথা ঠিক কিন্তু তার সব সাধনার মূলে ছিল 'মাহুধ' 


আট 


রামকষ্ণের নিজন্ব নিরবচ্ছিন্ন গ্রয়াস। এ-কথা আরও ঠিক যে, পুর্ণ-সিদ্ধি 
লাভ একমাত্র ভগবৎ-অনুগ্রহেই, ভগবত্-সম্িবেশের ফলেই সম্ভব হয়; 
কিন্ত ত্রিলোকবাঞ্ছিত সেই সিদ্ধি লাভের পরেও যে তিনি লোকগুরু পদে 
অধিষ্ঠিত হতে চাইলেন সেটাই প্রমাণ করে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি “মান্থষ'ই 
থাকতে চেয়েছিলেন_ সিদ্ধ “মানুষ রূপেই তিনি যাবৎ মানুষের কল্যাণে 
ব্রতী হতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থকার এই সত্যটি অতি নিপুণ ভাবে 
দেখিয়েছেন । 

সিদ্ধ লোকগুরুর তিনটি অমর বাণী তার অনন্যসাধারণ মানুষ-সত্তা ও 
অশেষ কল্যাণকর মানৰতা-বোধের পরিচায়ক | বাণী তিনটি হল-__ (১) 'যত 
মত, তত পথ* (২) “ভাবমুখে থাক* এবং (৩) "শিবজ্ঞানে জীবসেবা”। তিনটি 
বাণীরই মূল কথা হল প্রতিটি মানুষে মনুষ্যত্বের মর্ধাদ! স্বীকার প্রতি 
মান্ুষ-আধারে যে ভগবত্বা তারই নাম (খাটি ) মনুষ্যত্ব । এই মনুষ্যত্ব-বোধই 
হল যাবৎ মূল্যবোধ ও যাবতীয় কর্তব্যের ভিত্তিভূমি। এরই অপর নাম 
সংস্কারলেশহীন উদারতা” । 

এই উদ্দারভার একট! প্রকাশ হল পরম ইষ্টার্থ লাভের জন্য বিভিন্ন 
সম্প্রদায় যে-যে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয় সেই সব কটি পথের প্রতি সমদৃষ্টিচর্চা। 
মোটামুটি ভাবে বলা যায়, বিভিন্ন মনুষ্যসমাজে তিনটি পথ স্বীকৃত আছে, 
যথা-_জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম, এবং প্রতিটি পথে আবার ছোটখাট অনেক উপভেদ 
আছে। আপন আপন স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযাদী এগুলির যে-কোন একটি 
বা একাধিক পথ অবলম্বন করে লোকে অগ্রসর হয়। চরম উদ্দেশ জীবনে 
ভগবত্তার গ্রত্যক্ষ উপলব্ধি। রামকুষ্জের বক্তব্য ছিল, বিভিন্ন ভাবে হলেও, 
গ্রতিটি পথেই আন্তরিকতার সহিত যতই অগ্র্গর হওয়া যায় অস্তনিহিত 
ভগবত্তা ততই ক্ফুটত! লাভ করে। অতএব, কোন পথই নিন্দনীয় নয়। 
যে-যার সম্প্রদায়গত বা গুরুনির্দিই বা নিজবিচারলব্ধ পথে অগ্রসর হবে; 
কেবল দেখতে হবে পথটি যেন তার স্বভাব ও স্বধর্ম-বিরুদ্ধ নাহয় । অনেকের 
হয়তো-বা অধ্যাত্মপপথে আসবার অধিকারই জন্মায় নি; রামকষ্জদেব 
বলতেন-_তার! “আত্তরিক ভাবে" তাদের সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করে 
চলুক, তাহলেই কালক্রমে আধ্যাস্ভিকত'র প্রতি াদের আকর্ষণ 
জন্মাবে। আধ্যাত্মিকতার বড় বড় “বুলি' শুনিয়ে এদের “বিচালিত? করা 
উচিত নয়। 

“যত মত, তত পথে'র অর্থ এই নয় যে, প্রতি মতের কিছু কিছু 
'অনন্বীকার্ধ অংশ আহরণ করে তাদের সমবায়ে একজাতীয় সামগ্রিক মতবাদ 
গঠন করতে হবে এবং তার প্রেক্ষিতে পথ নির্দেশ করতে হবে। এটা কোন 


নয় 


“কাজের কথা'ই নয়, এতে কোন প্রাণম্পন্দন থাকে না; অন্ততঃ রামকুঞ্ণদেব 
“যত মত, তত পথের? এ-জাতীয় অর্থ করতে চান নি। অর্থ এও নয় ঘষে, 
উচ্চ-নীচ পর্যায়ে বিভিন্ন মতবাদ সাজিয়ে তদনুযায়ী এক পথ থেকে অন্ত 
পথে ক্রমোন্লীত হতে হবে। খাটি মতগুলির কোনটিই অপর একটির উচ্চে 
বা নীচে নয়। অন্তত, রামরুষ্জদেব সে-কথা বলতে চান নি। 

সব পথই সমভাবে সার্থক-_এতে বিভ্রান্ত হবারও কিছু নেই। 
রামকুষ্ণদেব যদি শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হতেন তাহলে অবশ্ই বিভ্রান্তি 
ঘটতো । কোন পথ আমি অবলম্বন করব বুঝতে পারতাম না, এবং ফলে 
স্বৈরাচারী হতাম; অথবা কোন “কাজ; ন1 করে, সব পথই সমান--এই 
চিন্তা“বিলাস' ব! উদাধবিলাসে; মোহগ্রস্ত থাকতাম । রামরুষ্চদেব বলেছেন, 
সম্প্রদায় বা! স্বভাব বা স্বধর্ম অনুযায়ী আমার পথ নিদিষ্ট হয়ে আছে, অথবা 
যোগ্য গুরু আমার সম্প্রদায় স্বভাব ও স্বধর্ম অনুযায়ী আমার পথ নির্দিষ্ট করে 
দেবেন এবং সেই পথ অনুযায়ী আমাকে সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন অথব!| 
এবং অধ্যাত্ম চর্চা করতে হবে। 

"অথব1/এবং,_-এই শব্দটি এক মহান সত্যের ইঙ্গিত বহন করে। 
রামরুষ্জদেব সেই সত্যই ফুটিয়ে তুলেছেন তার দ্বিতীয় বাণীতে 'ভাবমুখে 
থাক । যদ্দি কেউ অধ্াত্মচর্চার অজুহাতে সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে--সহজ 
কথায়, সুখদুংখময় জগৎসংসার থেকে__নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়, তার 
প্রতি রামকৃষ্ণের অনুশাসন হচ্ছে _"না, অত সহজে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া 
চলবে না।” ষে মা জগদন্বা৷ আধ্যাত্মিক ইষ্টার্থের দিকে আমার মন ঘুরিয়ে 
দেন তিনিই তো! যাবৎ জীবকেন্দ্রিক এই স্থুখদুংখময় জগত্টাও স্থ্টি 
করেছেন। এ-্ট্টি বুথা, নিছক মিথ্যা মায়াময়, হতে পারে না। এটাকেই 
তার নির্দেশমতো। যথাযথ গুছিয়ে নিতে নিতে অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হতে 
হবে। পলায়নপর মনোবুত্তিতে প্রথম থেকেই একে “দুরাপান্ত' বলে ছেড়ে 
চলে যাওয়া চলবে না। তিনিই এটাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে নিছক 
অধ্যাতুপথে অগ্রসর হতে পারেন যিনি সমস্ত জাগতিক খণ পরিশোধ 

করেছেন ( এ-জন্মেই হোক অথবা পুর্ন জন্মেই হোক )। কিন্তু তার পক্ষে 
তখন জগৎ পরিত্যাগ করাও য] জীবন্ুক্তরূপে নিম্পৃহ চিত্তে জগতে 
কাজকর্ম করে যাওয়াও তাই। তবুও যদি তিনি আশে-পাশে পিছনে কোন 
দিকে ন! তাকিয়ে শুধু সামনের দিকে চেয়ে সরাসরি ব্রহ্ছলগ্ন হতে চান, ক্ষতি 
নেই। কিন্তু এ অধিকার শুধু “কোটিতে গুটিক' জীবনুক্ত ব' প্রায়-জীবনুক্ত 
পুরুষেরই আছে। অন্যদের পথ হলে। জাগতিক কাজকর্মের দায়দায়িত্ব 
পালনের মধ্য দিয়েই অধ্যাত্বচর্চা। আবার ধারা সাধনমার্গে বা অন্ত ভাবে 


দশ 


ভগবতার প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করেছেন তারাও ইচ্ছা করলে বা' গুরুনির্দেশে 
স্থখছুঃখময় এই জগতে ফিরে আসতে পারেন এবং জগৎকল্যাণে নিজেদের 
নিয়োজিত করতে পারেন। ব্রহ্মলীন হয়ে যাবার চেয়ে এই ভাবে জগৎ- 
কল্যাণে ব্রতী হওয়া এদের কাছে কোন ভাবেই ন্যনতর নয়; অনেকের 
মতে, পুর্ণতর | রামকষ্খদেব নিজেই এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। শান্ত 
সমাধিতে চিরমগ্ন না হয়ে লোকগুরু রূপে জগৎকল্যাণে ব্রতী হবার নির্দেশ 
সমাধি অবস্থাতেই তিনি “মা'র কাছ থেকে পেয়েছিলেন। 'ব্যুখানে'র মুখে 
অর্ধচচেতন অবস্থায় তিনি বলে উঠলেন, “ভাবমুখে থাক 1” 

জনকল্যাণ বলতে তখন লোকে বুঝত জীবে দয়া। এখনও অনেকে 
তাই বোঝেন। রামকষদেব বললেন, যে-অর্থে “দয়া, শব্দ সচরাচর 
ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে অত্যধিক স্ফুট থাকে উপকারীর অহেতুক আত্ম- 
মহিমাবৌধ এবং তদনুপাতে উপরূতের মর্ধাদাহানি। এতে আধ্যাত্মিকতার, 
প্রকৃত মূল্যবোধের, অপহৃবই ঘটে । অতএব, দয়ার পরিবর্তে তিনি উপদেশ 
দিলেন সেবাধর্মের। তাও লোক-দেখানো অথবা নিছক নিয়মমাফিক 
আহ্ষ্ঠানিক সেবা নয়। সেই সেবাই ধর্ম, সেই সেবাই অধ্যাআরসে সপ্তীবিত, 
যাতে সেবিতের মান্ুষ-মধাদা, ভগবত্তা, শ্বীকৃত হয়। আমিও যেমন শিবের 
অংশ, যার সেবা করছি সেও তাই; সকলেই মানুষ ও তদংশে শিব; আর 
দশজনের তুলনায় আমার মূল্য কাণাকড়িও বেশি নয়; জগতের ্বন্থাচ্ছন্দয, 
প্রতিপত্তি ভোগে আমার যতট! অধিকার অপরেরও প্রকৃত অধিকার 
ততটাই--এই বোৌধেই জীবসেবা রামরুঞ্চদেবের উপদেশ । এর চেয়ে বড় 
সাম্যবাদ আর কী হতে পারে? 

বর্তমান গ্রন্থে সাধক-জ্ঞানী গ্রস্থকার রামকৃষ্ণের তিন অমর বাণীর এই- 
জাতীয় অর্থ অতি বিশদ ভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন৷ তার 
লিখনশৈলী অসাধারণ। রামকুষ্ণের জীবনী ও সাধনপরিক্রমা! আলোচনা 
প্রসঙ্গে তিনি সব কথা পুঙ্ান্থপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, দার্শনিকের ভঙ্গিতে 
পূর্বপক্ষ উত্থাপন করে সবিশেষ বিচারও করেছেন। অথচ গ্রন্থটি 
পাঠ কালে মনে হয় সব কথাই যেন তীর হ্বদয়ের অন্তঃস্তল থেকে 
স্বত-উৎসারিত। 

গ্রন্থকার আরও দেখিয়েছেন যে, রামকঞ্জের জীবন ও বাণী খাটি 
ভারতীয় জীবন ও ভারতের চিরস্তন বাণী। ভারতেতিহাঁসের বিভিন্ন 
পর্যায়ে, এবং বিশেষ করে আধুনিক ভারতে, এই ভারত-জীবন ও ভারত- 
বাণীর অনেক বিপধয় ঘটেছে। আধুনিক ভারতের বিপর্যয় তিনি অল্প 
কথায়, কিন্তু একেবারে সরাপরি, দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং দেখিয়েছেন যে, 


এগার 


এখনও-অনস্তহিত রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ-গ্রভাব পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে 
ভারত তার শাশ্বত ধর্মে সম্ক্‌ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 

তিনিই প্রকৃত শিল্পী যিনি কোন ব্যক্তির আলেখ্য রচনায় কেবল সেই 
সেই দিক ফুটিয়ে তোলেন ঠিক যেখানে যেখানে এ ব্যক্তি অনন্যসাধারণ। 
রামকৃষ্ণদেবের জীবন অঙ্নে গ্রন্থকার এ-জাতীয় শিশল্পকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় 
দিয়েছেন। জগৎকল্যাণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হোক ম! জগদগ্বার কাছে 
সেই প্রার্থনা জানাই। 


কালিদাস ভট্টাচার্য 


প্রস্তাবনা 


তিনটি অধ্যায়ে লিখিত 'রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা* রচনাখানি রামকৃষ্ণ 
ফেনোমেননে"র বিস্তার। কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরের 
পুজক ও সাধক রামকৃষ্চ এবং লোকগ্তরু শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ পরমহংসদেবের 
অলৌকিক কার্ধাবলীর আলোচনার মধ্যে এই বিস্তার সীমিত। বিষয়-বস্তর 
দিক থেকে প্রতিটি অধ্যায় ভিন্ন হলেও সমগ্র রচনাটি একই অভিন্ন সত্তার 
অভিব্যক্তি ও গ্রকাশ। প্রথম অধ্যায়ে বালক গদাধরের বাল্যলীলার একটা 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন বালক গদাধরের মানসিকত", তার 
জীবনের লক্ষ্য, কৌল সংস্কার, পরম্পরা, পরিবেশ, প্রতিবেশ প্রভৃতি । 
বিশেষ এক যুগপন্ধিক্ষনে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে গদাধরের 
আগমনের হেতু কি এঁতিহাসিক অনিবার্ধতা, না দৈবী করুণা, না উভয়ই__ 
ইত্যাদি বিষয় সকল এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে । তা-ছাড়াও এই অধ্যায়ে 
একটা মৌল প্রশ্ন তোল! হয়েছে, সাধক রামক্জ কি গদাধর-সত্তার 
অভিব্যক্তি, ন1 উত্তরণ, না উভয়ই ? উত্তরণ বা অতিক্রান্তি নামক যে খবটি 
বর্তমান রচনায় বাৰহত হয়েছে তাকে আমরা সাধারণ ভাবে ইংরেজীতে 
ট্রানসেনডেন্স বলি। 
প্রশ্»-__উত্তরণ ব! অতিক্রাস্তি বলতে আমর! কি বুঝি? 
লৌকিক দিক থেকে আমাদের জীবন-অভিজ্ঞতা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা 
যায়, প্রধানতঃ আমরা যা! কিছু করি তা কম-বেশী জৈবিক প্রেরণায়, দেহের 
( বস্তর) ক্ষুধা ও তার অভাব মেটানই যেন সাধারণ জীবনের মূল লক্ষ্য । 
ংসারের সব কিছু আমরা দেহের ভাষায় বা দেহের ভাষার বিস্তার হিসাবে 
ব্যাখা। করবার চেষ্টা করি। এবং এ ব্যাখ্যাপোযোগী লজিক" তৈরী হয় 
আমাদের আচরণের যৌক্তিক সমর্থনের পক্ষে । অভিজ্ঞতার প্রাথমিক শ্তরেই 
গ্রকৃতি-জগতে অনির্দিই একট] কিছু দত্ত, হিসাবে যে আমাদের সামনে 
প্রতিভাত হয় এবং আমরা যে তা শ্বীকার করি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
এবং এ অনির্দিষ্ট “দত” যে আমি-নিরপেক্ষ “বিষয় তাও অন্থীকার কর! যায় 
না। ফলে, প্রথম থেকেই অভিজতা-ক্ষেত্রে একটা ধৈতাবস্থার স্ি হয়। এক 
দিকে সদ! পরিবর্তনশীল প্রকৃতি নামীয় একটা কিছু, অভিজেয় জগতে যা কিছু 
ঘটছে তার পটভূমি হিসাবে দাড়িয়ে আছে, অপর দিকে জীবজগতের 
সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ হিসাবে মচষ্য নামীয় এক বিশেষ ধরনের 


চোদ 


জীব প্ররুতি-জাত হয়েও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে নতুন করে 
গকৃতিকে সাজাবার চেষ্টা করে চলেছে । পুর্বোক্ত “বিষয়” (প্রকৃতি ), 
ও “বিষয়ী” (আমি )__-উভয়ের সংযোগ ও তা থেকে উত্তরণ হল সাধারণ 
অর্থে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা । এই অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের লৌকিক 
জীবনকে চালিত করে। কামারপুকুরের বালক গদাধরের জীবন-অন্ভব, 
অর্থাৎ য1 নিয়ে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন তা একটু অন্য ধরনের । 
অর্থাৎ, তিনি প্রচলিত পথে জীবন শুরু করেন নি। 

একটু অস্তমু্থ ও আত্ম-সচেতন হলেই বস্ত-নিরপেক্ষ ভাবের সন্ধান 
পাওয়া! যায়, ভাব থেকেই আত্ম-অন্ুভবের বোধ আসে। মনুষ্তক্ীবনের 
পরম পুরুষার্থ ও তা লাভ করবার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অতি বাল্যাবস্থা 
থেকেই গদাধরের মনে ছিল। সংসারের অনিত্যতা এবং নাম, যশ ও 
প্রতিষ্ঠা লাভের জন্ত জীবন পণ করে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম, সবই তিনি এ 
সময় লক্ষ্য করেন। তা-ছাড়াও প্রকৃতির সব-কিছুর মধ্যে-যেমন, পাখীর গান, 
নদীর কলতান, আকাশের নীল-_তিনি দিব্য সৌন্দর্যের আভাস পেতেন। 
এই অধ্যায়ে সে-ঘটনারও কিছু উল্লেখ আছে। ক্স শিল্পী-মান্সে যে-সব 
স্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায় বালক গদাধরের মধ্যে তা পুরোপুরি পাওয়া যায়। 
ফলকথা, গদাধর যে অলৌকিক প্রতিভা! নিয়ে জন্মেছিলেন সে-বিষয় কোন 
সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত এখানে প্রশ্ন তোল হয়েছে, বাল/কালে অনেকের 
আচরণের মধ্যে অসাধারণত্বের লক্ষণ দেখা! যায়, কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের 
মধ্যে অনেকে জীবনে কোন উল্লেখযোগা ছাপ রেখে যেতে পারেন না, 
আবার বিপরীত মুখে, বাল্যকালে অনেকে অতি সাধারণ হয়েও পরিণামে 
অসাধারণ হয়েছেন, এ নকল বিষয়েও বর্তমান অধ্যায়ে কিছু বল! হয়েছে। 

পুর্বোক্ত অতিক্রাস্তি বা উত্তরণ সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হবে। 

ব্যক্তিক চেতনার ধার! লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধারণত মান্থষের মন 
কোন একটা বিষয়বিশেষের স্তরে বন্ধ থাকে না। চঞ্চলত1 মনের ধর্ম, 
কল্পনায় মানুষ অনেক দূর যেতে পারে, এমনকি দেশ-কালের গণ্তীকেও 
অতিক্রম করতে পারে। এই কান্ননিক বিচরণকে বর্তমান গ্রন্থে উত্তরণ বা 
অতিক্রাস্তি বল! হয় নি। স্থ-সাহিত্য, চারুশিল্প, ধর্ম প্রভৃতির অনুভব ক্ষেত্রে 
কখনও কখনও মান্য অতিক্রাস্তির আভাস পায়, কিন্তু সেটা কোন স্থায়ী 
ব্যাপার নয়; তাই এ সকল অনুভব অন্তরে বাস! বাধে না, চিতে বসে না। 
কারণ, এ সকল মানুষকে আবার দেহত্তরে নামতে হয়, এমন কি জৈবিক 
প্রেরণায় চালিত হুতে হয়। তবে একথা ঠিক, এ সকল অলৌকিক অন্গভব 
সামগিক ভাবে মনে আনন্দ দেয়, চিত্তে প্রশান্তি আনে । 


পনর 


বুদ্ধির ছুটি মৌল লক্ষণ হল সামানুভাবনা ও আত্মসচেতনতা। বৌদ্ধিক 
স্তর অতিক্রম করলে জীব-চেত নার চরম স্তর সাক্ষিত] (জীব সাক্ষী )। এন্ভর 
ব্যবহারিক চেতনার উধের্ব হলেও অধ্যাত্ম দিক থেকে এ স্তরেও অতিক্রাস্তি 
পূর্ণতা লাভ করে ন1। পুর্ণ তার লক্ষণ হল 'হতয়া'; এহ হওয়াই অধ্যাত্ম দিক 
থেকে একমাত্র স্থায়ী । কার্কারণ-নিয়ন্ত্রিত প্রককৃতি-জগৎ দেশ-কালের 
গণ্ডীতে বদ্ধ, অধ্যাত্ম জগৎ এ গণ্ডীর উধ্বে । আত্মোপলন্ধির ভাষায় সে- 
জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। 

অধ্যাত্স দিক থেকে বিষয়টি এই ভাবে বলা যায়। একটি বিন্দৃকে 
(রিয়ালিটি ) কেন্দ্র করে যদি একটি বৃত্ত টানাযায়, এবং সেই বৃত্তের পরিধিকে 
যথেচ্ছ বিস্তার কর] হয়, তা হলে এ বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে-পরিমণ্ডলের 
সৃষ্টি হয় তাকেই আমরা সাধারণ ভাবে অন্ুভব-সাপেক্ষ জগৎ বলি। এ 
বিন্দু থেকে যত আমর! দূরে সরে যাই ততই আমরা নাম-রূপময় জগতের 
মধ্যে ডুবি এবং আত্মস্বূপ ভূলে যাই । বিপরীত মুখে, আমরা যদি 
নাম-রূপময় জগতের উৎস-শক্কির সন্ধান করি তা হলে ক্রমেই আমরা এক 
স্পন্দনাত্মক অখণ্ড মহাপ্রাণের খোজ পাই, যে মহাপ্রাণ-শক্তি পুর্বোক্ত বিচ্ছুর 
বহির্মগুলে ছুনিবার ঘুরে চলেছে । এ বৃত্তের কেন্দরস্থ বিদ্দুর অস্ত্য স্বরূপে মন 
যখন স্থিতি লাভ করে তখন এ মন ত্রদ্ধে একাত্ম হয়েছে বলা যায়। ব্রদ্ধে 
একাত্ম হওয়াই প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম দিক থেকে অকিক্রান্তি বা উত্তরণ। 
শক্তি-চেতনার দিক থেকে এঁ উত্তরণই পূর্ণতার শেষ কথা কি না, সেপ্্রশ্ন 
এখানে না তুলে এইটুকু বলা যায় যে, ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষরাও অধ্যাত্ম স্তর 
থেকে নেমে “হুজনহিতায়”, 'বহুজনস্থখায়য সংসারে কাজ করে 
গেছেন। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ব-চেতনার ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া 
যায়। দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্জ সাধনার এ স্তরে প্রবেশ করেছিলেন 
এবং অধ্যাত্ম রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তার 
অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তার কিছু কিছু আভাস দিয়ে গেছেন। এই অধ্যায়ে 
সে সম্পর্কেও কিছু কিছু বল! €য়েছে, পরব্ভা অধ্যায়ে আলোচিত 
দক্ষিণেশ্বরের সাধক রামকৃষেণের সাধনার সুত্র ধরবার জঙ্য। এখানে উল্লেখ্য, 
ব্যবহারিক জগতে মন যখন কোন বিষয়বিশেষে একাত্ম হয়, তার পরক্ষণে 
এঁ বিষয়ের অচ্ছভবের মধ্যে উত্তরণের আভাস পাওয়া! যায়। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল 'সাধক রামকষ্-দক্ষিণেশ্বর |, 
সতের বছর বয়সের উদাস, বিবাগী গদ্ধাধরের কলকাতায় আগমন, রানী 
রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মা-ভবতারিণীর মন্দিরে কর্ম গ্রহণ, এবং শেষ 
পর্বস্ত মা-ভবতারিণীর পুজক পরদ্দে অধিষ্ঠান ইত্যাদদি। ত্বভাব-সাধক 


ষোল 


রামকৃষ্ণের সাধনার প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, সিদ্ধি ক্রিয়ায় এবং উন্মেষ জ্ঞানে, 
ইত্যাদি বিষয় সকল এই অধ্যায়ে স্বান পেয়েছে । রামকুষ্ণ-নাধনার মৌলিকতা 
ও অনন্যতা সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে কিছু বল! হয়েছে । ' পিতার আদর্শ 
ও প্রারন্ধের যে গৈরিক বীজ নিয়ে গদাধর সাধন-রাজ্ো প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, 
ধীরে ধীরে সেই বীজ সাধক রামকৃষ্ে অভিব্যক্ত হয়েছিল। গদাধর 
চট্টোপাধ্যায় ও সাধক রামরুষ্জ-_উভয়ের মানসিকতায় কোন গুণগত পার্থক্য 
নেই, ব্যাপ্তি বা বিস্তারের দিক থেকে যে পার্থক্য দেখা যায় তা প্রারন্ধের 
ভাষায় পরিমাণগত দিক থেকে ব্যাখা! করা যায়। কিন্তু সিদ্ধ-সাধক 
লোক গুরু শ্রীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংসদেব বা সাধক রামরুষ্জ যখন পূর্ণতার স্তরে 
অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি প্রারন্ের গণ্ডী অতিক্রম করে গেছেন এবং 
গদধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস এবং তার ইহঙ্ীবনের 
জাতি, আয়ু, ভোগ, সবই তিনি সাক্ষী-ৃষ্টিতে দেখেছেন। অতএব, 
কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়, দর্চিণেশ্বরের সাধক রামকৃষ্ণ এবং লোক- 
গুরু সিদ্ধ-সাধক শ্রীপ্ীরাষরুষ্ণ পরমহংসদেব-_-এই তিন সত্তা ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, 
আবার অভিন্ন হয়েও ভিন্ন । ভিন্ন, কারণ লাধক রামকৃষের দৃষ্টি ব্যবহার- 
উধব” হলেও অধ্যাত্ম ভূমিতে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, পুর্ণতা-প্রাপ্ধ সিদ্ধ- 
সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের দৃষ্টি পুরোপুরি অধ্যাত্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত 
হলেও ব্যবহার-ভূমিকে তিনি কোন প্রকারে উপেক্ষা করেন নি। সমাজ- 
কল্যাণের ব্রত কৃত্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন। বঙমান অধ্যায়ে সে- 
বিষগ্ন কিছু আলোচন| আছে । অভিন্ন, কারণ পুরৌক্ত তিনটি সত্তাই একই 
অথণ্ড চৈতন্টের স্তরভেদ। 

তাছাড়াও, এই অধ্যায়ের প্রধান বিষয় হল প্রীপ্রীরামকষ্ণের দীর্ঘ বারো 
বছর সাধনার একটা সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ। এ নান! ধরনের সাধনার মধ্যে 
ত'ন্ত্রাক্ত শক্তি-সাধনা৷ ও বৈদান্তিক সন্ন্যাস গ্রহণ ও নিবিকল্প সমাধিতে 
উত্তরণের কথা বিশেষ স্থান পেয়েছে । ঠাকুর রামকুষ্জের তস্ত্রোক্ত শক্তি- 
সাধনা এক বিস্ময়কর ব্যাপার | বিষুর্রাস্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখান৷ তস্ত্রোক্ত 
সাধনায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। শ্রীরামকষ্ের তন্ত্রসাধনার 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শক্তিগ্রহণ না করেই তিনি বীরাচারী সাধনায় 
কৃতকার্য হন। আজন্ম ব্রহ্মচারী রামকৃষ্জের পক্ষে কোন দুরূহ সাধনায় 
উত্তীর্ণ হতে তিন দিনের বেশী সময় লাগে নি। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য 
যে সাধনায় উত্তীর্ণ হতে তোতাপুরীর মত সঙ্ন্যাসীর দীর্ঘ চল্লিশ বছর সময় 
লেগেছিল সাধক রামরুঞ্চ তা তিন দিনেই শেষ করেছিলেন। অস্ত্র-সাধনার 
পর তিনি বৈষবোক্ত ভাবাশ্রিত সাধনায় মন দিলেন এবং বৈষ্ণব ভাবের চরম 


গতর 


ঘরে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে অহৈত সাধনায় প্রতি প্রবল 
আকর্ষণ দেখ! দিল। বৈদাস্তিক সন্নাপী তোতাপুরীর অধীনে থেকে 
অল্প সময়ের মধ্যে অদ্বৈত-সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। প্রশ্ন উঠতে 
পারে, যে সব দুরূহ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে সাধকদের দীর্ঘদিন সাধন! 
করতে হয় ঠাকুর রামকুঞ্ণ এত তাড়াতাড়ি তা আয়ত্ব করলেন কী করে? 
উত্তরে বলা যায়, সাধনার পরম্পরা নিয়ে সাধকরা এ পৃথিবীতে আসেন, ফলে 
পর্বজন্মাঞ্জিত সাধনার সঙ্গে এ-জীবনের সাধনার যোগস্থত্র স্থাপিত হলেই 
সাধনা দ্রুত এগিয়ে যায়। ইঈশ্বর-প্রেরিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধক জীবনে 
সম্ভবত তাই ঘটেছিল। তাছাড়াও, যে-সকল সাধক সাধিকা রামকষেের 
শিক্ষাণ্তরু হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন পরবর্তী কালে সেই গুরুদের 
প্রত্যেকের সাধনার পূর্ণতা রামকৃষ্ণের সাধনার মাধ্যমে ঘটেছিল। এখানেই 
রামরুষ্জ-সাধনার অনন্যত!। রামকৃষ্ণ সাধনার শেষ সাধনা রহন্য-পুজা-_ 
নিজের স্ত্রীকে মাতৃজানে আত্মনিবেদন। তন্ত্রশান্ত্রে রহস্য-পুজার বিশেষ 
বিধি নির্দিষ্ট আছে, জগতে যা! যত গভীর তা তত রহ্তে ঘেরা । অধ্যাত্ব- 
ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সাধারণ বিধি-নির্দিষ্ট ক্রিয়া ছাড়াও আধ্যাত্ম জগতে 
এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যা অতি গুহ্য। যেমন জীবদেহে কুগুলিনী- 
শক্তির জাগরণ, বীজমন্ত্রে দীক্ষা দান, সংগুরুমুখাৎ মহাবাক্য শ্রবণ 
ইত্যাদ্দি। বিবাহিত স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ঠাকুর রামকুষ্ণের পুজার অর্থ হল 
নারী শক্তিকে দৈবী শক্তিতে রূপান্তরিত কর! এবং কামকীট দগ্ধ করে 
দেহাদি কামনা-বাসন! থেকে মুক্ত হওয়া। রামরুষ্ণের সাধনার আর একটা 
বড় দিক হল, সম্প্রদায়গত দিক থেকে সাধন ক্ষেত্রে সচরাচর আমর! যে-সব 
তথাকথিত জাত-বিচার দেখি সাধক রামরুঞ্চ তা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন । 
একজন দিব্যাচারী শক্তি-সাধক যে স্বচ্ছন্দে ভক্তিমার্গের চরম স্তরে উঠতে 
পারেন এবং পরম ভক্ত হয়েও যে শম-দমাদি সাধন চতুষ্রয়-সম্পদ লাভ করে 
দেই একই সাধক যে অহ্বৈত স্তরে নিধিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হতে পারেন, 
সাধক রামকৃ্খ তা নিজ সাধনার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। ফলে ধর্ম- 
জগতে সাধক রামকৃষের অভূতপুর্ব আবিফার হল 'ঘত মত, তত পথ'-_ 
এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শ্রশ্রামরুষ্ের অধ্যাত্স-সাধনার চরম 
উপলব্ধিগত অনুস্ভব হল “ভাবমুখে থাক'+--অর্থাৎ নিধিকল্প লমাধিতে 
আরঢ় হয়েও একজন মুক্ত পুরুষ যে “বহুজন হিতায়” নিষফাম ভাবে কর্ম করে 
যেতে পারেন, তা সাধক রামরুফঃ নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে 
গেছেন। ব্রন্ধজঞান আচলে বেধে যে সংসারে লোকহিতকর কাজ করা 
যায় ভ1 ঠাকুর রামকষণ প্রমাণ করে গেছেন। অতএব, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, 


খ 


আঠার 


প্রেম, সবই রামরুজ্খের সাধনায় স্থান পেয়েছে, স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য- 
বন্ত বজায় রেখে । ফলে, সম্প্রদায়গত দিক থেকে তৎকালে ধর্মক্ষেত্রে যে 
বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখ। দিয়েছিল সাধক রামকৃষ্ণ সে সমস্যার সমাধান 
করে গেছেন। রামকৃষ্ণের পুর্বোন্ত চরম উপলব্ধিগত অনুভব “ভাবমুখে 
থাক" ব্যবহার-ভূমিতে “জীবে দয়া'র পরিবর্তে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা” 
রূপ পেল এবং সমাজ সেবায় এক নতুন ভাবচেতনার উদয় হল। অতএব, 
রামকৃষ্ণ সাধনার তিনটি ফল, অধ্যাত্ম রাজ্যে “ভাবমুখে থাক' ধর্মাচরণ- 
ক্ষেত্রে যত মত, তত্ত পথ? এবং ব্যবহার-ভূমিতে (সমাজজীবনে) “শিৰ 
জানে জীবের সেবা । আরোহণের দিক থেকে নিষ্কাম কর্ম ও সেবার 
মধা দিয়ে মানুষ অধ্যাত্স সাধনার চরম স্তরে উঠতে পারে, আবার 
অবরোহণের দিক থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করে সাধক জনকল্যাণের জগতে 
নামতে পারে। সাধারণ মানুষের নীচে থেকে উপরে ওঠাই শ্রেয়, আবার 
সাধকদের পক্ষে উপর থেকে নীচে নামাই বিধেয় । রামকুষ্জ 'ফেনোমেনন' 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পুর্বোক্ত তিনটি বাক্য ও তার মধ্যেকার- 
ংহতি একই অভিন্ন সত্তার অনিবার্ধ ফলশ্রুতি। 

তৃতীয় অধ্যায়ে অলোচিত হয়েছে লোকগুরুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জনজীবনে প্রতিষ্ঠা, তাৎকালিক সমাজজীবনে রামরুষ্ণের দান, ভক্ত 
শিষ্যদের মধা দিয়ে এক নতুন পরম্পরার সুচনা ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের 
সমকালীন উনিশ শতকের রেনেনা ব1 নবজাগরণ এখানে আলোচিত 
হয়েছে তৎকালীন সমাজ চেতনায় রামকৃষ্ণের মৌলিকতা৷ ও স্বাতন্ত্রা দেখাবার 
জন্ক। এবং এ রেনাণার প্রভাবে ধর্মাচরণ ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখ। 
দিয়েছিল সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে কিছু বল! হয়েছে । শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম 
জীবনের উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন সম্পর্কে প্রসঙ্গত 
সেখানে কিছু উদ্লেখ করা হয়েছে, রামকুষ্ণ-সাধনার বাস্তব মুল্য নিরপণের 
জন্ত। সামগ্রিক ভাবে রামকৃষ্ণ-সাধনা যে প্রাচীন ভারতায় সংস্কৃতি ব| 
এঁতিহের উপর প্রতিষ্ঠিত তার কিছু আভাস এখানে দেওয়! হয়েছে প্রকৃত 
ভারতীন্তার স্বরূপ নির্ধারনের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য গৃহীভক্তদের 
একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছাড়াও, সাধারণ মানুষদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কী 
ভাবে চলা উচিত পে-সম্পর্কেও এই অধ্যায়ে কিছু বলা হয়েছে। সবশেধে 
শ্রীরামরুষের বাণী কি সমকালীন, ন! সর্বকালীন ও নর্বজনীন, লে সম্পর্কেও 
এখানে একটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে । 

ভারতবর্ষে একটানা পাচ হাজার বছরের পতন-অভ্াত্খানের ইতিহাস 
আলোচনা করলে দেখা! যায় অভ্যুদয় (বৈষয়িক উন্নতি) ও নিংশ্রেরস 


উনিশ 


( অধ্যাত্ম মুক্তি) ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরায় এক সঙ্গে পাশাপাশি 
চলে এসেছে । অভ্যুদয়ের কথ! বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অধ্যাত্ম মুক্তির 
উপর সময়বিশেষে অহেতুক বেশী জোর দেওয়া হলেও সেটা ভারত 
বর্ষের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক পরম্পর] নয়। তবে এ-কথা ঠিক, ভারতবর্ষ 
অতি প্রাচীন দেশ, সেখানে অধ্যাত্ব-সাধন! ও জান-বিজ্ঞানের চর্চা অন্ভান্য 
দেশ থেকে অনেক বেশী হওয়ায় ভারতীয়দের জীবনধারা ও জীবনের 
লক্ষ) অন্তান্ত দেশের তুলনায় স্বতন্ত্র। খাগ্যাখাগ্য ও গম্যাগম্া বিচার 
থেকে আরম্ভ করে নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিক ভাবনা ভারতীয় জীবন- 
ধারায় অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারত-_ 
ভৌগোলিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে গ্রভেদ হল, প্রাচীন ভারতবর্ধ কতকগুলি 
স্বংশাসিত ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ 
রাজসুয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে শৌর্ধ-বীর্ধের দিক থেকে রাজচক্রবর্তা বা সম্রাট 
হতেন এবং অন্ান্ত রাঙ্জারা তার আগ্থগত্য মেনেনিতেন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে 
পরিপুষ্ট সনাতন ভারতবর্ষ বহুভাষাভিত্তিক ও নানা সংস্কৃতির এক বিচিত্র দেশ। 

সেদিনের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় গ্রাম ছিল দেশের প্রাণ, কারণ 
প্ররত গ্রামীণ শিক্ষাই হল প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা অর্থাৎ সেই শিক্ষার 
মাধামে দেশীয় ধারায় এ-দেশের মানুষকে গড়ে তোলা যায়। শহরের 
কাজ ছিল বাবসা-বাণিজ্যাদির পথে দূর নিকট বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন। অধুনা বিদেশী শিক্ষার কল্যাণে এবং বিদেশী রাজনীতি 
ও অর্থনীতি ব্যবস্থার সুবাদে শহর ও গ্রামের একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। 

প্রাচীন ভারতে গুণ ও কর্ম অনুসারে স্ব স্ব ধর্ম পালন করে প্রজারা 
কমবেশী হুখে বপবাদ করত । ধর্ম ও অধ্যাত্ম দিক থেকে সনাতন ভারতের 
অন্থরাত্ম। এক ও অভিন্ন। অধুনা কেন্দ্রশাসিত ও রাষ্টপতিচালিত একক 
ভারতবর্ষের পরিকল্পনা মূদলমান আমলে দেখ দিলেও ইংরেজ আমলে শাদন 
ও শোষনের সুবিধার জন্য এ পরিকল্পন! পাক হয়। শ্রীরামরুষ্জ এসেছিলেন 
এমন এক সময়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্া যখন প্রবল ছিল, এবং 
ভারতবর্ষের একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক বধন নিজেদের এঁতিহ্‌ ভূলে 
ইংপেজ অনুকরণে অন্ধ ও মোহগ্রন্ত। ফলে, দেদিন ইংরেজ প্রভাব থেকে 
সম্পূর্ণ মৃক্ত হয়ে গ্ররুত ভারতীয়তার চিন্তা যে কত কঠিন কাজ ছিল তা 
সহজেই অন্ুমেয়। শ্রীরামকষ্ণের মন্ত্রশিষ্য হ্বামী বিবেকানন্দ এ সময় 
দ্বার্থহান ভাষায় ইংরেজ অন্ুকরণের বিরুদ্ধে সাবধানবানী উচ্চারণ করলেন, 
অন্ধ অনুকরণ ত্যার্গ «করে স্বাজাত্য ও হ্ব-ভাবে প্রতিন্তিত হওয়ার জন্ত 
দেশবাপীকে আহ্বান জানালেন । 


কুড়ি 


১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ ক্ষমতা-হস্তাস্তরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা! 
লাভ করল, কিন্তু স্বারাজ্যের কথা, জাতীম্ম এতিহের কথা, সংস্কতির কথা, 
ভারভীয়তার কথা এখনও দূর অন্ত । কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবর্তনে আজ 
আমরা কিছুটা বুঝতে বাধ্য হয়েছি যে ধারকর] বিস্যা নিঃসম্বল, সে বিছ্যা 
এমন কিছু দিতে পারে না যা কোন জাতিকে হ্ব-ভাবে ফিরিয়ে আনতে 
পারে, বা এমন কোন আদর্শ সৃষ্টি হতে পারে না ধার অন্গসরণে নতুন কোন 
মানসিকতার হ্যষ্টি হতে পারে। তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর সমাজ-চেতনার 
কথা ও ভারতীয়তার চিন্তা জাতির জীবনে আজ একান্ত অপরিহার্য হয়ে 
দাড়িয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে তার একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । 

আলোচ্া গ্রন্থে তথ্যের দিক থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের 
অলৌকিক জীবন, ধর্ম অধ্যাত্ম সাধনা ও সামাজিক কার্ধাবলীর উপর লিখিত 
বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সে সবের মধো 
প্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকষ্ণ কথামত” (৫ খও), স্বামী সারদানন্দ লিখিত 
ভ্ীপ্রীরামকষ্ণলীল। গ্রস্গ, (১ম ও ২য় ভাগ) গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারা, সমকালীন ক'লকাতার সমাজ-সম্পর্কিত তথ্যাদি 
শ্ীমহেজ্নাথ দত্ত রচিত; শ্রীধীরেজ্জনাথ বস্থ সম্পাদিত 'রত্ীরামকৃ্ের 
অন্ুধ্যান' রচনাখানি থেকে সংগৃহীত হয়েছে । তাছাড়াও উনিশ শতকের 
রেনেস্সীর আলোচনায় ম্বর্গত বিনয়কুষ্ণ দত্তর নাম লেখকের স্মরণে ছিল। 
কারণ এ বিষয়ে দীর্ঘদিন তার সঙ্গে লেখকের আলোচন। হয়। “উনবিংশ 
শতাব্দীর হ্বরূপ" পুস্তকখানি এখানে উল্লেখ্য । 

কুস্তলিনী শ্রক্তি' "শক্তি ভক্তি” প্রভৃতি 'দ্রষ্টব্য-র আলোচনায় 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের “ভারতীয় সাধনার 
ধারা, “তন্ত্র ও আগমশান্ত্রের দিগ্দর্শন, ৬সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণের 
“কৌলমার্গ রহস্ক' গ্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 'রামকুষ্ণ' নামকরণ 
প্রসঙ্গে “বিশ্ববাণী” পত্রিকার নাম উল্লেখ্য । 

ভারতবর্ধ তথ সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণ নাম আজ একটা প্রতীক, অসংখ্য 
মানুষের প্রেরণার উৎস, ভরসার স্থল। তাই বহু জ্ঞানী-গুণিজন এই গ্রন্থ 
রচনায় লেখককে উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
মহারাজের নাম ম্মর্তব্য। গ্রন্থথানির শিরোনাম! তার দেওয়া। গ্রন্থের 
ভূমিকা্টিও তিনি লিখেছেন। 

বিষয়বন্তর আলোচনায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোপীনাথ ভঙ্টাচার্য মহাশয় 
পাওুলিপির অংশবিশেষ শুনেছেন এবং মূল্যবান উপদেশ দিয়ে লেখককে ধন্ু 
করেছেন। লেখকের দর্শনচিন্তার শিক্ষাগ্ুর ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় 


একুশ 


লেখকের অন্থান্ত গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রস্থেও নানা আলোচনার মাধ্যমে লেখককে 
অনুপ্রাণিত করেছেন। তার ধণ অপরিশোধা | 

তাছাড়াও ধার এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন 
তাদের মধ্যে আছেন ডঃ হুশীলকুমার মুখাজজাঁ, ( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ) 
ডঃ অরবিন্দনাথ বন্ধ, (যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভালয়) ডঃ তারাভূষণ মুখার্জা (পাটন 
বিশ্ববিদ্যালয় ) ডঃ রামপুজন তেওয়ারী, ( শান্তিনিকেতন ) অধ্যাপক অশোক 
বিজয় রাহা, (শান্তিনিকেতন ), অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার, (শাস্তিনিকেতন)। 

অন্যান্ত নান! দিক থেকে ধারা সাহাযা করেছেন, তাদের মধ্ো 
আছেন শ্রীনীরদবরণ মুখাজীঁ, প্রীদিলীপ চক্রবতা, ডঃ বিমানেশ স্তর, 
ডঃ শাঙ্বতী বাগ, শ্রীঅরূণকুমার গপ্ত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযোগব্রত ঘোষ, 
শ্রীকেতকীরগুন দণ্ড, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী (যুগান্তর), শ্রীমতীশ মজুমদার, 
শ্রীসনৎ দাশগুপ্ত, গ্রনরেশ সাহা প্রভৃতি । ভগ্নীর্দের মধ্যে আছেন ডঃ সিগ্রা 
ঘোষ, ডঃ প্রতিম। স্থর, শ্রীমীর! দণ্ড, শ্রীধীর। মজুমদার, শ্রীমূন্সয়ী বন্থ প্রভৃতি । 
তার। গ্রত্যেকেই লেখকের ধন্যবাদার্থ। 

রস্থথানির প্রচ্ছদপট একেছেন নবীন শিল্পী শ্রীমৃতাঞ্জয় চ্যাটাজী এবং 
সবদিক থেকে কাজট] দেখা শোন! করেছেন ছাত্রপ্রতিম তপন চক্রবর্তী । 
তাদের মঙ্গল হোক। 

শ্রমিহির মজুমদার মহাশয়ের তত্বাবধানে শ্রীসরম্বতী প্রেস লিমিটেড এর 
কম্ষিগণ ঘত্ব করে বইখানি ছেপেছেন। র্যাডিয়াণ্ট গ্রসেস্‌ এর শিল্পীগণ 
বক তৈরী করেছেন এবং ডি. এম বাইগ্ডিং এও প্রির্টিংয়ের ছেলের! যত্ব 
করে বইখানি বীধাই করেছেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে লেখক কুতজ্ঞ। 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায়__মাধ্যাত্বিক ফেনোমেনন কি? পৃঃ ১7 বিজ্ঞান ও 
আধাত্মিকতার সম্পর্ক, পৃঃ ১-২; আধ্যাত্মিক ফেনোমেনন আলোচনার 
সাধারণ অন্থবিধ পৃঃ ২-৪ ; গদাধরের জন্ম, বংশ পরিচয়, পরম্পরা ও পরিবেশ 
পৃঃ ৪-৫7 পিতা ক্ষুদিরামের স্বভাব পু: ৫-৭; ক্ষুদিরাম ও চন্ত্রাদেবীর 
অলৌকিক দর্শন পৃঃ ৮-৯; গদাধরের জন্ম, জ্যোভিবিদ্গণের ভবিষ্তবাণী, 
পৃঃ ৯; বালক গদাধরের স্বতন্ত্র, পৃঃ ৯-১* ; গদাধরের শিল্পান্ভৃতি, পৃঃ ১০- 
১২; গদাধরের উদ্ভাবনী শক্তি ও সহজাত সংস্কার, পূ: ১২7 সাধারণ বালকদের 
সঙ্গে গদাধরের পার্থকা, রামকৃ্* কি গদাধর সত্তার অভিব্যক্তি ন! উত্তরণ, 
না উভয়ই? পৃঃ ১২-১৪; মান্য রামু, পৃঃ ১৪-১৫; গদাধরের শিল্পী- 
মানস, পৃঃ ১৫-১৭ ; গদাধরের উপনয়ন, পৃঃ ১৮-১৯; গদাধরের কুলদেবতা 
ও পুজা, পৃ. ১৯; গদাধরের ভাবান্তর কি যোগ সমাধি, পৃঃ ২০; গদাধরের 
অনুভব, পৃঃ ২১) গদাধরের জীবনের প্রথম পর্ব, পৃঃ ২১-২২। 


দবিস্তীয় অধ্যায় __গদাধরের কলকাতা আগমন, পৃঃ -২৫) রাণী 
রালমণির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, গদাধরের অংশগ্রহণ, পৃঃ ২৫-২৬; গদাধরের 
মানপিক দ্বন্ব, পৃঃ ২৬) গদাধর কি অগ্থদার ছিলেন? পৃঃ ২৭; ভাগিনেয় 
হদয়রাম প: ২৭-২৮; রামকৃষ্ণজের বেশকারীর পদ গ্রহণ, পৃঃ ২৮; রাধা- 
গোবিন্দজীর ভগ্ন বিগ্রহ সম্পর্কে রামকৃফের মত, পৃঃ ২৮-২৯; রামকৃষ্ণ 
পুজা, পৃঃ ২৯; রামরুষজের দীক্ষা গ্রহণ, পৃঃ ৩০; রামকৃষ্ণের কালীঘরের 
পুজকপদ গ্রহণ, অগ্রজ রামকুমারের মৃত্যু, পৃঃ ৩০৩১7 প্রথম মাতৃদর্শন, 
পৃঃ ৩১-৩২; রামকঞ্জের সাধনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, পৃঃ ৩২-৩৩ ; 
মাতৃদর্শনের পরেও রামকুঞ্ণকে আম্ষ্ঠানিক ভাবে সাধনা করতে হুল কেন, 
পৃঃ ৩৪; রামকৃষের কামারপুকুর আগমন, বিবাহ, পৃঃ ৩৬) রাসমণির মৃত্যু 
ও ভৈরবী যোগেশ্বরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন, রামকৃষের শক্কিসাধনা, পৃঃ 
৩৭-৩৮ ; তোতাপুরীর আগমন, রামকষ্জের বৈষৰ ও অধৈত সাধনা, 
পৃঃ ৩৯-৪২; রহশ্যপুজা, পৃঃ ৪২; তোতাপুরীর মাতৃদর্শন, পৃঃ ৪২-৪৫ 7 
রামকচ কোন পথের সাধক ছিলেন? পৃঃ৪৬; বিষেকানচ্দ কি 
রামকুষ্ণের যোগ্য উত্তর সাধক? পৃঃ ৪৬-৪৭) রামকৃষ্ণ সাধনার বৈশিষ্টা ও 
মৌলিকতা, পৃঃ ৪৭-৫১; লোকগুরুর লক্ষণ, পৃঃ ৫১-৫৫7 রামক্কফ 
কি অবতার? পৃঃ ৫৬৫৭ । 


তেইশ 


তৃতীয় অধ্যায়_-রামকষ্ণের পৃথিবীতে আগমনের হেতু, পৃঃ ৬১; 
উনিশ শতকের রেনেসার শ্বরূপবিচার ও মূল্যায়ন, পৃঃ ৬১-৭৫ 
উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচেতনা ও তার সংস্কার, পৃঃ ৭৫-৭৭; হিন্দুধর্মের 
পুনরভ্যুথান, পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের প্রচেষ্টা, পৃঃ ৭৭-৭৮ ; রামকৃষ্ণ সাধন 
পরিক্রমার আলোচনায় তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার 
প্রাসজিকতা, পৃঃ ৮-৮০; স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৮*-৮৩) বিবেকাননের 
গ্রভাব কতখানি ও কেন? পৃঃ ৮৩ শ্রীরামরষ্জের সন্ন্যাসী শিষ্য ও গৃহী 
ভক্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পৃঃ ৮৪-৮৬ ; রামকৃষ্ণ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ৮৬-৮৭ 
রামকৃষ্ণের সমসাময়িক আচার্ধদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি আশাম্থরূপ সফল হয় 
নি কেন? পৃঃ ৮৭-৮৮) বর্তঘান জগতে সাধারণ মানুষের আচরণ কি হবে? 
পৃঃ ৮৮-৯০ ; রামকৃষের বাণী কি সমকালীন? পৃঃ ৯*-৯১। 


পরিশিষ্ট-_দষটব্য, পৃঃ ৯৫-১১১ বংশতালিকা, পৃঃ ১১২ গ্রন্থপজ্ঞী, 


পৃঃ ১১৩-১১৪। 


বাম্কষঃ 


| 
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রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম। 
গদাধর চট্রোপাধ্যাপ্ন _কামারপুকুর 


প্রথম অধ্যায় 


সুষ্টির শুরু থেকে বিবর্তনের শোত প্রাকৃতিক নিয়মে আবতিত হয়ে 
চলেছে । সেই স্রোত কখনও মন্থর গতিতে, কখনও ত্রত; আবার কখনও 
সরল, কখনও বক্র পথে প্রবাহিত হচ্ছে । ফলে, পরিবর্তনের এক অখণ্ড চক্রে 
বিশ্বগ্রকৃতি ঘুরছে । জড় জগতে এ-পরিবর্তন ধর! যায় বিবর্তনের ক্রমিক 
ধারায়, পরিমাণগত দিক থেকে; প্রায়োগিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে । চেতনার 
বিবর্তন জানা যায় অধ্যাত্ম চিন্তায় বা মননে । আবার জনমানসের অলক্ষ্যে 
ইতিহাস নিত্য নতুন স্থষ্টি করে চলেছে ; এবং যা ছিল অব্যক্ত তা ব্যক্ত হয়ে 
আবার অব্যক্তে বিলীন হচ্ছে। মানবজীবনের ইতিহাসের কোন এক যুগ- 
সন্ধিক্ষণে এমন সব বিশ্ময়কর, অসাপারণ ঘটনা ঘটে যাকে বিশেষ অর্থে 
'আধ্যাত্সিক ফেনোমেমন' বল] যায়। অসাধারণ এই অর্থে যে, এ সকল 
ঘটনা সাধারণ লৌকিক দৃষ্টিতে ধর] যায় না। বিশ্ময়কর, কারণ যার চিন্তায় 
বা মননে চিত্বে গভীর প্রশাস্তি অনুভূত হয়। লৌকিক অর্থে প্রকতি-জগতে 
যে-কোনো ঘটনাই 'ফেনোমেনন” পদবাচ্য। “ফেনোমেননঃ ১সব সময়ই তথ্য নিষ্ঠ 
এবং অভিগ্ঞতা-সাঁগেক্ষ। কিন্তু এমন সব বিশেষ ফেনোমেনন” আছে যেগুলি 
অতীব্ররিয় অভিজ্ঞতায় স্বাভাবিক ও স্বতক্ফৃর্ত পাওয়া যায়। জাগতিক 
দিক থেকে জীবসত্বা এতিহাঁসিক বিবর্তনের এক বিন্ময়কর ফলশ্রুতি, 
আধ্যাত্মিক দিক থেকে আবার এঁ জীবসত্তাই চৈতগ্থের উপাত্ত দিয়ে হ্জনী- 
শক্তির প্রভাবে জড়-প্রকৃতিকে নতুন করে সাজায়, সাধারণ মানুষকে নব 
চেতনায় উদ্বদ্ধ করে। বর্তমান গ্রন্থে ধর্ম ও আধ্যাত্বিক জগতের একটি 
বিশেষ ঘটনার উল্লেখ কর! হবে, উত্তরকালে যার প্রভাব ভারতীয় জনমানসকে 
অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং যুরোপের বহু মনীষীকে নতুন ভাবে ভাবিত 
করেছিল। ঘটনাটি ঘটে বাংলা ১২৪২ সালের (ইং ১৮৩৬) ৬ই ফাল্গুন 
বুধবার। এ দিন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে গদাধর চট্টোপাধ্যায় 
জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের ধর্ম ও অধ্যাত্ম ইতিহাসে এ ঘটনাটি বিশেষ অর্থপুর্ণ। 

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। প্রযুক্তিবিদ্তা ও কারিগরী-দক্ষতা যুগধর্ম 
হয়ে দাড়িয়েছে । এখন এই পরিবেশে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা আলোচনার 
অবকাশ কোথায়? বাস্তব দিক থেকে প্রশ্নটি একটু তলিয়ে দেখলে 
দেখা যাবে, স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজীবনে প্রায়োগিক বিজ্ঞান এবং 


২ রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম! 


আধ্যাত্মিকত! বা পরাবিষ্ঠা উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, 
উভয়ের লক্ষ্যবস্ত হল মুলত সত্যানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞান; ব্যবহার-ভূমিতে 
উভয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণ, পৃথিবীকে সুন্দর ও সুসংহত করে 
তোলা । জীবনধারণের উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য, এবং মনুষ্তজীবনের লক্ষ্য ও 
মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় বাদ দিলে প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ের 
কোনটিরই কোন মূলা থাকে না। ব্যবহার-ভূমিতে প্রায়োগিক বিজ্ঞানের 
অবদান অনস্বীকার্য, আবার পরিপুর্ণ জীবন ও জীবনের পরম লক্ষ্যের দিক 
থেকে বিচার করলে ব্যবহারিক বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞান যেমন মানব- 
জীবনের দেহ-ধারণের চাহিদা! মিটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, ধর্ম ও 
আধ্যাত্মিকতা তেমনি মানসিক উন্মেষ ও চিত্তের ধের্ষের মাধ্যমে মনুষ্ু- 
জীবনকে সংযত ও সংহত করে পুর্ণত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে । তথ্য ও 
মূল্যায়ন বা মূল্যবোধ-_উভয়ের অনুশীলন ও সঙ্গতির মধ্যে মানবজীবনের 
সার্থকতা ৷ প্রকৃতি জগতে জড়শক্তি সক্রিয়, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জগতে 
চৈতন্ত-শক্তির প্রকাশ ; উভয়ই আদি চৈতন্তশক্তির প্রকারভেদ । এঁ আদি 
শক্তি তন্ত্রমতে শিবসীমস্তিনী, অক্ষতা কুমারী, ব্রহ্মস্তরে ইনিই ব্রহ্ষময়ী। 
জড়শক্তি-প্রকাশের জন্য চৈতন্ত-শক্তি অপেক্ষিত, কিন্তু চৈতন্ত-শক্তি স্বয়ংপ্রকাশ, 
অর্থাৎ জড়শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে উল্লেখ্য, জড় অনড় নয়; যা 
নিয়তপরিবর্তনশীল ও সর্বদা পরিণামী তাকেই আমর! জড় আখ্য। দ্দিই, 
আর স্বয়ংপ্রকাশরূপে চৈতন্তশক্তি স্থায়ী ও চিরস্তন। 

এঁ চৈতন্তশক্তির মূর্ত প্রকাশ রূপে রামকৃষ্ণ এসেছিলেন আমাদের মধো, 
যুগের প্রয়োজনে, ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে সবচেয়ে পুরাতন কথ নতুন 
করে শোনাবার জন্য, যুগান্ধ মানুষকে জ্ঞানের আলো দেওয়ার জন্ভ। তাই 
এক।লের সমস্যা-জর্জর পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে যত বেশী আলোচন। হয় 
ততই মঙ্গল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা শক্তি-চেতনার উৎস। তার বাক্য 
ব্রত্ববীজ, তা কখনও নষ& হবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সকল 
দেশের মনীষীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তার কথা মানবজাতির অমূল্য 
সম্পদ | 

আপাত-তুচ্ছ অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে যে অসাধারণ তত্ব লুকিয়ে 
থাকতে পারে তার প্রমাণ মেলে, মাটিতে আপেল পড়ে, এই অতি সাধারণ 
চলতি ঘটনা ও তা থেকে নিউটনের যুগাস্তকারী মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কারের 
মধ্যে । বিজ্ঞান-জগতের বিশ্ময়কর আবিষ্কার সকলের ইতিহাস আলোচনায় 
অত বড় না হলেও এ ধরনের বিম্ময়কর ঘটনার আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া 
যায়। মানবজীবনের ইতিবৃত্তের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টাস্তও খুব কম নয়। 


রামক্জ সাধন পরিক্রমা ত 


শবদেহ দেখে কপিলাবস্তর রাজ! শুহ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের সংসার-ত্যাগ, 
সন্নযাস-গ্রহণ ও পরে বোধিলাভ, সে দিনও জমিদার লালাবাবুর জীবনে 
“বেলা গেল' এই কথাটির আবেদন ও পরবর্তীকালে সন্ন্যাস-গহণ--সবই 
ঘটনার দিক থেকে অতি সাধারণ হয়েও পরিণামে অসাধারণ হয়ে দেখা 
দিয়েছিল। সাধারণ এই অর্থে যে, প্রকৃতি-্জগতে সব সময় এ ধরনের ঘটনা 
ঘটছে । আমর] সব সময় অনেক কিছু দেখছি, শুনছি, কিন্তু আমাদের 
মনে তার জন্য কোনো স্থায়ী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, কোনো অনুপ্রেরণা 
জাগেনা কেন? মানুষের উপাদান-অংশে, তার আচরণে এমন কতকগুলি 
সহজাত সংস্কার আছে যা জন্ম থেকেই তার ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেই 
ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করলে তার প্রারন্ধ বা ভবিতব্য সম্পর্কে একটা আভাস 
পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক ঘটনার ইতিহাস ও মনুষ্যজীবনের ইতিবৃত্ত উভয়ের 
আলোচনায় প্রাথমিক স্তরে বিষয়বিশেষে পরিমাণগত অনেকখানি মিল দেখ! 
গেলেও গুণগত অমিলও খুব কম নয়। লাক্ষণিক বিচারে প্রাকৃতিক ঘটনাকে 
অনেকখানি বিশ্লেষণ কর! যায়, মানুষের একটা অস্পষ্ট ছবিও দেওয়া যায় 
ঠিক, কিন্তু মানুষ স্বরপত দেশ-কালের উধ্বে সেই ম্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে 
চাই এমন এক সাক্ষী-স্থলভ আস্তর দৃষ্টি যা তাকে নিয়ে যায় ব্যক্তি-চেতনার 
উধে্ব প্রজ্ঞার রাজো, যার স্চ্ছ আলোকে মানবজীবনের বহু গু রহস্য 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণ ভাবে জীবজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, 
কিন্তু একমান্ত্র মানুষই প্রাকৃতিক জগতের এমন এক অনবদ্য স্ষ্টি যার 
মধ্যে নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা আছে, এবং প্রকৃতিজাত ও প্রাকৃতিক নিয়মের: 
মধ্যে থেকেও একমাত্র মানুষই প্রকৃতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে 
পারে, প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাতে পারে । ব্রিমাত্রাবিশিষ্ট জাগতিক 
বস্তসমূহের নিয়ন্ত্রকারী শক্তি কাল") কারণ, কাল-নিরপেক্ষ কোন জাগতিক 
ঘটনাকে ধারণ! ও ব্যাখ্য। কর! যায় না। আবার এ কাল-ই মন্ুয্বজীবনের 
সমস্ত বিকল্পের জনক ও অনৃষ্টের নিয়ামক । অধ্যাত্ম-সাধক এ কালকেও 
কুক্ষিগত করতে পারেন গ্রারন্ধের গণ্ডী ভেদ করে। চেতনার উন্মেষ ও তার 
তারতম্য অনুসারে জীব-জগতে মনুস্য ও মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে গুণগত 
পার্থক্য তাই অস্বীকার কর] যায় না। 

আবার মনুষ্য-দেহধারী জীবদের মধ্যে আগব* মল ছাড়াও মায়িক ও 
কামিক মলের তারতম্য অন্সারে শুরভেদ আছে। মায়িক সংস্কার জীবের 
দেহ বা! ভোগায়তন ও ভোগ্য পামগ্রী প্রভৃতি যোগায়, কামিক সংস্কার 
জীবের ভাল-মন্দ, স্ভায়-অগ্তায়, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতি নৈতিক জীবন গা 
করে। ফলে, যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে ক'জনই ব! তার ভবিষ্যৎ 


৪ রামকষ্ সাধন পরিক্রম! 


দেখতে পায়, ক'জনই বা তাকে বুঝতে পারে ? পৃথিবীর ইতিহাসে কত 
লোক এল গেল, কে-ই বা তার খবর রাখে? কালমোত নিরবধি 
চলেছে । সেই শ্রোতে কত আদিম সভ্যত] বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে মনুষ্জীবনের কত দুপ্রাপ্য অভিজ্ঞতার স্বতি-চিহ্ু। মানব-চেতনার 
ইতিহাসে তার হদিস মেলে না। 

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারায় এখানে গদাধরের বংশ-পরিচয়, পরস্পর! 
ও যে পরিবেশে তিনি জন্মেছিলেন তার একটা পরিচয় দেওয়! হবে, 
গদাধরের মানসিকতার স্তর ধরবার জঙন্ত। গদাধরের পিত1 ক্ষুদিরাম 
চট্ট্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ পুরুষ । তার সদাচার সম্পর্কে 
এখানে কিছু বল! হবে, কারণ ক্ষুদিরামের আদর্শনিষ্ঠা বাল্যাবস্থায় গদাধরকে 
অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। 

আমরা পুর্বেই বলেছি হুগলী জেলার কামারপুকুরে গদাধর 
চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে হুগলী জেলার উত্তর- 
পশ্চিমাংশ যেখানে বাকুড়া ও মেদিনীপুর মিশেছে, তারই পাশাপাশি তিনখানি 
গ্রাম যেন একলঙ্গে মিলে গেছে। গ্রাম তিনখানি হল শ্রীপুর, কামারপুকুর 
ও মুকুন্দপুর। এ কামারপুকুরই গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান | 

সাধারণত দেখা যায় মহাপুরুষরা সেই সকল দরিদ্র পরিবারেই জন্ম নেন 
যেখানে ছুঃখ-দারিত্্যের মধোও সন্তোষ আছে, অন্থচ্ছলতার মধ্যেও 
নিঃস্বার্থ আচরণ ও খাঁটি ভালবাসা আছে, এবং দরিদ্র পিতামাতার হৃদয়ে 
ত্যাগ, কঠোর সংযম, পবিভ্রত1 ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে দয়া, দান্সিণ্য গুতৃতি 
কোমল ভাব আছে । কারণ, সম্ভবত পরিণত বয়সে ধাকে দীন-ছুঃখীদের 
দুঃখ দূর করতে হবে, বঞ্চিতদের জীবনে আশার কথা! শোনাতে হবে, তাদের 
যদ্দি দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকে তাহলে তার! বঞ্চিতদের দুঃখ 
বুঝবেন কি করে? তাছাড়া, সাংসারিক স্থথ ভোগে বঞ্চিত ব্যক্তিরাই ঈশ্বর 
ও ঈশ্বরের বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে সর্বদাই ধরে রাখেন। 
অতএব, সর্বত্র ধর্মশ্লানি হলেও ঈশ্বরের করুণার আভাস দরিদ্রের কুটারেই 
পাওয়া যায়। এবং এ জন্যই বোধ হুয় অধিকাংশ মহাপুরুষই দরিদ্র পরিবারে 
জন্ম নেন। গদাধরের জীবনও পৃর্বোক্ত ধারার ব্যতিক্রম নয়। কি অবস্থায় 
গদাধরের পিত। কামারপুকুরে এসেছিলেন সে সম্পর্কে পরে দর্টব্য। 

গদাধরের জন্সসময়ে কামারপুকুর প্রযুক্ত বর্ধমান রাজের গুরু-বংশীয়দের 
লাখরাজ জমিদারী-তুক্ত ছিল, এবং তাদের বংশধর শ্রীযুক্ত গোগীলাল, সুখলাল 
প্রভৃতি গোম্বামীগণ এ গ্রামে বাস করতেন। পক্নী-বাংলায় তখনও ম্যালে- 
রিয়ার প্রকোপ দেখ। দেয়নি। গ্রামসকল লক্ষ্বীপ্ীতে পূর্ণ ছিল। শাস্তির 
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ছায়া গ্রামের সর্বত্রই বিরাজ করত। গ্রামবাসীদের দেহে ছিল শ্বাস্থ্য ও 
সবলতা, আর মনে ছিল গ্রীতি ওসস্তোষ। গ্রামে আনন্দোৎসবের কোন অভাব 
ছিল না। চচত্র মাসে মনসা পৃজা ও শিবের গাজন, বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ 
মাসে চব্বিশ ঘণ্ট। হরিবাসর, বারে! মাসে তেরো পাবণে বাংলার অন্থান্ত পল্লীর 
ন্তায় কামারপুকুরও মুখরিত থাকত । ধমঠাকুরের পুজা! ছিল এ অঞ্চলের এক 
বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যাপার | ব্রাহ্ধণ, কায়স্থ, কামার, কুমোর, তাতী, সদগোপ, 
জেলে, ডোম গ্রভৃতি উচ্চ নীচ সকল প্রকার জাতির বসতি ছিল কামার- 
পুকুরে, এবং সবাই ধার যার কাজ করে সুখে-শাস্তিতে দিন কাটাত। গ্রামে 
তিন-চারটি পুকুর ছিল, “হালদার পুকুর; তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। কামার- 
পুকুর গ্রাম যে এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ অঞ্চলের 
রাসমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ, জীর্ণ দেউল, ইটের ভগ্নস্তপ ও পরিত্যক্ত দেবালয় 
সকলের মধ্যে । গ্রামের ঈশান ও বাষু কোণে ববুধুই মোড়ল” ও 'ভূতীর খাল, 
নামে ছুটি শ্মশান আছে । ভূতীর খালের পশ্চিমে মানিক রাজ! নামে পরিচিত 
একজন ধনী ব্যক্তির সর্বসাধারণের উপভোগ্য এক বৃহৎ আঅকানন, এবং 
তা ছাড়াও আমোদর নদ এ অঞ্চলের শ্রোভাবর্ধন করে আছে। কামার- 
পুকুরের এক মাইল উত্তরে তুরস্থবো গ্রামে মানিকচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী । 
কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর 
ও দেরে নামে পরম্পর-সংলগ্ন তিনখানি সমুদ্ধ গ্রাম । রামানন্দ রায় এ অঞ্চলের 
একজন প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন। 
প্রায় ২৫০ বৎসর পুর্বে দেরে গ্রামে মধ্যবিত্ত, অবস্থাপন্ন, ধর্মনিষ্ঠ এক 
ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস ছিল। তীর]! কুলীন, স্দাচারী ও রামচন্দ্রের 
উপাসক ছিলেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়-সমন্থিত পুফ্ধরিণী 'চাটুয্যে 
পুকুর' নামে খ্যাত । এ বংশে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের ঠাকুরদ। শ্রীযুক্ত মানিক- 
রাম চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। মানিকরামের তিন পুত্র, তার মধ্যে 
জোষ্ঠ হলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ( গদাধরের পিতা )। তিনি সম্ভবত বাংলা 
১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সৎ ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ থাক! দরকার 
ক্ষুদিরামের মধ্যে সে সকল গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। ধর্মনিষ্ঠা ও সদাচারের 
জন্ত গ্রামবাসীর! তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । 
গ্রায়ই দেখ! যায় সংসারে যারা! ধর্মনিষ্ঠ ও সংপথে থাকেন তাঁদের অনেক 
কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেক বলিষ্ঠ ব্যক্তিকেও জীবন- 
গ্রামে পরাজিত হতে দেখা যায়। কিন্ত লোকশিক্ষার জন্য সংসারে যে-সব 
মহাপুরুষরা আসেন, কৌল পরম্পরায় ধর্ম ধাদের জীবনের প্রধান উপজীব্য, 
সে-সব ক্ষেত্রে শত বাধা ও প্রলোভন সত্বেও সদ্ধাচারী বাত্তিরা কোন অবস্থায়ই 
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ধর্ম ত্যাগ করেন না। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে এক সময় একটি কঠিন 
পরীক্ষার সামনে দ্রাড়াতে হয়েছিল। গ্রামের ছুষ্ট জমিদার রামানন্দ রায় 
কোনো একটি জাল মোকদ্দমায় তাঁকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অন্থরোধ করেন। 
কিন্ত ক্ষুদিরাম রাজী না হওয়ায় জমিগগার ক্ষু্িরামকে জব করবার জন্ত তার 
বিরুদ্ধে একট] মিথ্যা মোকাম! রুজু করেন । ফলে, ক্ষুদিরামের দেরে গ্রামে 
থাকবার আর কোন উপায় রইল ন1। প্রায় দেড় শত বিঘ! জমির মালিকানা 
সত্বেও, বৈষয়িক দিক থেকে একেবারে রিক্ত হবেন জেনেও, চল্লিশ বৎসর 
বয়স্ক ক্ষুদিরাম বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সতা রক্ষার জন্য বিষয় ত্যাগ 
করবেন সংকল্প করলেন । ছোট-বড় ধর্মের পরীক্ষা ভারতীয় জীবনে নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার । লিখিত সাক্ষ্য ছাড়াও ভারতীয় জীবনধারা একটু 
তলিয়ে দেখলে তার অসংখা প্রমাণ মেলে । ইঈশ্বর-বিশ্বাস এ দেশে যে কত 
প্রবল একজন চাষীর জীবন দেখলে তা বোঝা যায়। সত্য রক্ষার জন্য 
স্কুদিরামের বিষয়-ত্যাগ ধর্মীয় জীবনে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । ক্ষুদিরাম ছিলেন 
একজন সেই জাতের লোক ধার নিরাপত্তাবোধের মূলে ছিল ধর্মবুদ্ধিজাত 
ঈশ্বর-প্রত্যয়, বৈষয়িক সম্পদ নয়। তাই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মিথ্যা 
সাক্ষা না দিয়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্ঠার হাত ধরে একদিন অনিশ্চিতের পথে প৷ 
বাড়ান। মিথ্যার কোন প্রলোভনই সেদিন তাকে আটকে রাখতে পারেনি । 
দেরে গ্রাম ত্যাগ করে ক্ষুদিরাম যেদিন কামারপুকুর এলেন সেই থেকেই 
চাটুজ্যে পরিবারের কামারপুকুরে বাস। 

ক্ষদিরামের এ বিপদের দিনে স্বখলাল গোস্বামী, ধার নাম আমরা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি, নিজের বসতবাড়ীর একাংশে ক্ষুদিরবামের বাস 
করবার জন্য কয়েকখান! চালাঘর তৈরী করে দেন এবং সংসার পালনের জন্য 
এক বিঘা দশ ছটাক জমি দেন। 

কামারপুকুরের জীবনে ক্ষুদিরাম এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
দুঃখদৈম্যের মধ্যে মানুষ সংসারের প্রকৃত পরিচয় পায়। একদিকে সংসার 
যে কত নীচ ও স্বার্থপর, অপরদিকে সেই সংসার যে আমাদের প্রাথমিক 
শিক্ষাকেন্দ্র, সংসারের অনিত্যতা৷ যে মাস্থুষের মনে ধৈরাগ্য-উদয়ের সহায়ক, 
এ সমম্ন ক্ষুদিরাম তা সম্যক উপলব্ধি করেন। অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত 
প্রাপ্তি অনেক সময় মানুষের মনকে ঈশ্বর-অন্ুগ্রহের দিকে নিয়ে যায়, ক্ষুদি- 
রামের জীবনে ঠিক তাই ঘটল। তার সহজাত ধর্মান্তভূতি তাকে নানা 
শিক্ষণীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে আরও বেশী ঈশ্বরনির্ভরশীল করে তুলল। তাদের 
কুলদেবতা ৬রঘুবীরের হাতে নিজকে লে দিয়ে পুজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে 
তিনি দিন কাটাতে লাগলেন । 
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তথ্য ও মূল্যায়ন, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় চিদংশে। তথ্য 
হুল চেতন-নিরপেক্ষ, “ঠিক যা তাই"; আদর্শ বা মূল্যবোধ চেতনার আলোকে 
সমুজ্জল, মনুষ্য জীবনের প্রেরণার উৎস। জগতে সত্যবোধে অঙ্থ্প্রাণিত 
তথ্যনিষ্ঠ ব্যক্তির ধেমন প্রয়োজন আছে, মূল্যবোধে উদ্ধুদ্দ আদর্শনিষ্ 
ব্যক্তিরও ঠিক তেমনি দরকার আছে। প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এ 
'আদর্শকে কাজে লাগাতে চান বাস্তব জীবনে ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে। 
ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই শ্রেণীর একজন আ'দর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি ধার! 
সবার উপরে ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সাধারণ 
হিসাবী মানুষ অনেক সময় আদর্শের কথা বলেন, এ সম্পর্কে তারা সময়- 
বিশেষে আলোচনাও করেন, কিন্তু তারা ভূলে যান জীবন ও জীবনের 
মূল্যবোধ অঙ্াঙ্গী জড়িত, একমাত্র জীবন ও আচরণের ভিতর দিয়ে এ 
আদর্শের মূল্যায়ন সম্ভব । আদর্শবাদীর জীবনে বাক্তিস্বার্থের কোন স্থান 
নেই | তাদের পণ কেবলমাত্র জীবনসর্বন্থ নয়, ধর্ম । ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 
নিজের জীবন দিয়ে ধর্মরক্ষা করে সে সত্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তার 
প্রমাণ গদাধর বাল্যজীবনে পিতার আচরণ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। 
এখানে উল্লেখ্য, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শনিষ্ট। কোন তরল ভাবপ্রবণত। 
নয়, সাত্বিক মনের স্বাভাবিক প্রকাশ । 
অলৌকিকভাবে ক্ষুদিরামের রঘুবীরের বিগ্রহশিল! প্রাপ্তি, কুল- 
দেবতারপে এঁ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, রঘুবীরের নিকট পুর্ণ আত্মসমর্পণ 
গ্রভৃতি ঘটনা! আজকের দিনে সাধারণ অবিশ্বাসী সন্দেহবাদীদের মনে 
ংশয় আনলেও, আন্তিকাধর্মী লৌকদের কাছে তথ্য হিসাবে এ সব 
ঘটনা অভিজ্জেয় ও স্বীকার্য। মান্ছষের জীবন বিচিত্র, বিচিত্রতর তার 
অভিজ্ঞতা । লৌকিক ভাবে ব্যবহারিক জীবন যেমন তথ্যভিত্বিক, মনের 
দিক থেকে অধ্যাত্ম জীবনও ঠিক তেমনি মূল্যকেন্দ্রিক। একমাত্র আচরণ- 
সাপেক্ষ অতীন্দ্রিয়ক চিন্তনে অধ্যাত্ম জীবনের মূল্যায়ন সম্ভব । আন্তর রহস্য 
লাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এ রহম্যলাভের পক্ষে প্রয়োজন আস্তদৃি। 
প্রকৃত আন্তরট্টি সে-ই লাভ করতে পারে যার জীবনই তার বাণী। একমাত্র 
বহিরাঙ্গিক লক্ষণ আস্তর রহম্য বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। 
স্ষুদিরামের জোষ্টপুত্র রামকুমার একজন শান্্রজ্ঞ, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সাধক- 
তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য আদ্যাশক্তি হ্ব়ং তার 
জিহুবায় মন্ত্রবর্ণ লিখে দেন । রামকুমারের বাক্য-সিদ্ধির অনেক প্রমাণ আছে। 
ক্ষুদিরামের ধর্মের সংসারে স্ত্রী-পুরুধ সকলেরই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। 
এ বৈশিষ্ট্য অধ্যাত্মশক্তি-জাত। ক্ষুদিরাম ও তীর স্ত্রীর মধ্যে ধর্মভাব খুব 


৮ রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম। 


বেশী ছিল। তাই সম্ভবত তাদের পুত্রপুত্রীদের মধ্যে কম-বেশী ধর্ম ও 
আধ্যাত্মিক চিন্তা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে দেখা দিয়েছিল। 

বাংল! ১২৪১ সালের শীতকালে ক্ষুর্দিরাম বারাণসী ও গয়্াধাম দর্শন 
করতে যান। ৬কাশী-বিশ্বনাথ দর্শন করে যখন তিনি গয়াধামে আসেন তখন 
চত্র মাস । মধুমাসে গয়াধামে পিওদান করলে পিতৃপুরুষদের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ 
হয়। যথারীতি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্টে গয়ায় পিগুদান করে ক্ষুদিরাম সেখানে 
এক অপূর্ব দৃশ্ট দেখলেন। ক্ষুদিরামের শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে এক দিব্যপুরুষ 
যেন তাকে বললেন, -তোমার ভক্তিতে আমি পরম প্রসন্ন হয়েছি, পুত্ররূপে 
তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়ে আমি তোমার সেবা গ্রহণ করব। কিছুদিন পর 
(বাংল! ১২৪২-র বৈশাখ) ক্ষুদিরাম গয়া থেকে কামারপুকুর ফিরে এলেন । 
বংশপরম্পর1 ও দেবভক্তির দিক থেকে বিচার করলে ক্ষুদিরামের গৃহে এ 
ধরনের দিব্যপুরুষের আগমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কারণ উচ্চ- 
প্রকৃতি-সম্পন্ন পিতা ও সাধ্বী মাতা চরিত্রবান পুত্র ধারণের সামর্থা রাখেন। 
আধুনিক বিজ্ঞানও বংশ-পরম্পরার প্রভাব অন্বীকার করে না। 

গয়! থেকে ফিরে ক্ষুদিরাম তীর স্ত্রী চন্ত্রাদেবীর মধ্যেও অদ্ভুত পরিবর্তন 
দেখতে পেলেন। একটা অপুর্ব দিব্ভাবে তিনি যেন বিভোরা। 
ক্ষুদিরামের স্ত্রী একজন ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। আদর্শ গৃহিণীর ন্যায় 

ংসারধর্ম পালন, অতিথি-সৎকার ও সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা, 

দেব-দেবীর পুজা-অর্চন! প্রভৃতি ছিল তার নিত্য-নৈমিত্তিক কত্য। অনেকের 
চেয়ে তিনি একটু বেশী ভাবপ্রবণ ছিলেন। সরল-বিশ্বাসী এই মহিলার 
জীবন নান! বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা । গদাধরের জন্মের আগে গর্ভধারণের 
কাল থেকেই তার নান। অলৌকিক দর্শন হয়। একদিন তিনি দিবা-দেহধারী 
এক পুরুষকে নিজেরই শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখেন। আর একদিন তিনি 
তাদের গৃহের অতি সন্লিকটে যুগীদের শিবমন্দিরে পুজা! দেওয়ার সময় 
মহাদেবের দেহ থেকে ছ্জিব্য জ্যোতি বেরিয়ে মন্দির ভরে যেতে দেখেন। 
তিনি অস্থভব করলেন এঁ জ্যোতির রশ্শিচ্ছটা তরঙ্গাকারে তার দিকে ছুটে 
এসে তার সর্বদেহকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে । তিনি উপলব্ধি করলেন কোন 
মহাপুরুষের সন্নিবেশ । মহাপুরুষদের আগমনের পুর্বে এ ধরনের অলৌকিক 
ঘটনার অনেক দৃষ্টান্ত পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায়। ধর্মরাজ্য রহন্যে ঘেরা, 
লৌকিকধারায় সেখানকার সব অ্থভব ব্যাখ্যা করা যায় না। অবতারশ্রেষ্ 
শ্রীরামচন্ত্র, কষ্স্ত ভগবান স্থয়ং, ভগবান বুদ্ধ, আচার্য্য শংকর, চৈতন্ত মহাপ্রতু, 
ধর্মাবতার ইশ! প্রভৃতি লোকোত্বর মহাপুরুষগণের জগ্মের সঙ্গে বহু 
অলৌকিক ঘটন! জড়িত আছে। 
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প্রসঙ্গত এখানে ৰলা যায়, কামারপুকুরে চন্দ্রাদদেবীর অলৌকিক দর্শন 
সময়ে ক্ষুদিরাম গম়াম গিয়েছিলেন । সেখানে তিনি তাদের কুলদেবত। 
রঘুবীরের কৃপায় এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন, যার ফল কথা হল, তাদের বংশে 
একজন অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ আসছেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। 

প্রায় একই সময়ে দুজন সত্যনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছুটি ভিন্ন জায়গায় 
একই ধরনের ঘটনা দেখলেন এবং তাদের একই ধরনের অনুভব হুল, এটা 
সত্যই আশ্চর্ধয ব্যাপার । প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ক্ষুদিরামের 
জীবনের ষে-ছবি আমর! পেয়েছি-_-সদাচার, ত্যাগ, তিতিক্ষা_সব মিলিয়ে 
দেখলে মিথ্যাভাষণ ত দূরের কথ অতিশয়োক্তির সংস্কারও তার মধ্যে ছিল 
না। আর চন্দ্রাদেবীর ভাবপ্রবণ স্বচ্ছ জীবনে মিথ্যা কথ! বলার কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, জন্মের পুর্ব থেকেই গদাধরের জীবনের যে-আভাস 
পাওয়া যায় তা লৌকিক ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় না। 

যথাসময়ে গদাধর ভূমষ্ট হলেন। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র, বুধ 
এক সঙ্গে মিশেছে এবং শুক্র, মঙ্গল, শনি তুন্সস্থান অধিকার করে তার 
অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হয়েছে । মহামুনি পরাশরের মতে জাতকের 
রাস্থ ও কেতু ছুটি গ্রহ তার জন্মকালে তৃঙ্গস্থ। তার উপর বৃহস্পতি তৃঙ্গাভি- 
লাসী রূপে বর্তমান থাকায় বালকের আতৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ প্রভাব বিস্তার 
করেছে। 

নবজাত বালকের জন্মকুণ্ডলী বিচার করে বিশিষ্ট জ্যোতিবিদগণের 
মত হল, জাতক যেরূপ উচ্চ লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছে তৎসম্বন্ধে 
জ্যোতিষশাস্ত্র নিঃসন্দেহে নির্দেশ করে যে, “এরূপ ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মাননীয় 
হইবেন এবং সর্বদা পুণাকর্মের অন্ুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহু শিষ্য পরিবৃত 
হইয়! এ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন; এবং নবীন সম্প্রদায় প্রবর্তন 
করিয়া নারায়ণ অংশসভ,.ত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভপূর্বক 
সর্বদা সকল লোকের পুজ্য হইবেন ।%৫ 

প্রার্ধ বা অদৃষ্টের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সহজ জ্ঞানের দিক থেকে এখানে 
প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্টিতে যে কোন দুটি লোকের আচরণ খু'টিয়ে দেখলে একজন 
যে অপর ব্যক্তি থেকে ভিন্ন তা কি আমরা লক্ষ্য করি না? তাহলে সাধারণ 
লোকের জীবন থেকে গদাধরের জীবনের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? কেনই বা তার 
জীবনকে আমরা অলৌকিক আখ্যা দিই? উত্তরে বলা যায়, লৌকিক দৃষ্টিতে 
বা! বিচারে যা ধরা যায় না তাকেই আমর] সাধারণ ভাবে অলৌকিক বলি। 
প্রশ্ন, সাধারণ লোক কি চায়? ভারা চায় ধন, মান, যশ, লৌকিক জীবনে 
প্রতিষ্ঠা, বৈষয়িক স্থাচ্ছন্দা ইত্যাদি। ফলে, রুচি ও পরিবেশভেছে 
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সাধারণ লোকের যে-কোন দুজনের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত দিক থেকে 
অনেকখানি ব্যাখ্য। করা যায়। মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে কোন গুণগত 
ভেদ নেই। কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকেই গদাধরের জীবন ও তার 
মানসিকতা ্বতন্ত্র। তার আচার, ব্যবহার, ভাবনা, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠয, 
সবই যেন সাধারণ থেকে বিপরীত । অতি অল্প বয়সেই গদাধর তার দেবতুল্য 
পিতাকে হারান। এ সময় এক গভীর শৃগ্তা যেন তাঁকে পেয়ে বসে। 
পুর্বোন্ত 'বুধুইমোড়ল”, ও “ভূতির খালের শ্মশান, বাড়ী থেকে কিছু দূরে 
মানিক রাজার আমের বাগান প্রভৃতি নানা জনশূষ্ স্থানে নিঃসঙ্গ ঘুরে 
বেড়ানো এ সময় তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সাধারণত ছেলেদের ভূত-€প্রতের ভয় 
থাকে, কিন্তু গদাধর বাল্যকাল থেকে অসীম সাহমী ছিলেন, ভয়ের কোন 
সংস্কার তার মধ্যে ছিল না। বয়স্ক লোকের! ভূত-প্রেতের ভয়ে যে-সব 
জায়গায় যেতে সাহসী হতেন না বালক গদাধর স্বচ্ছন্দে সে-সব জায়গায় 
বিচরণ করতেন। বালক গদাধর তখন থেকেই নির্জনতা-প্রিয় ও ভাবুক 
প্রকৃতির ছিলেন। আসল-নকলের বিচার তখন থেকেই তীর জীবনে 
আরম হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, নিঃসলপগ্রিয়ত। অধ্যাত্মজীবনের অঙ্গ । 

মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিশেষ এক পরিবেশে, এবং এ পরিবেশের প্রভাব 
তাকে অনেকখানি এদিকে আকৃষ্ট করে । কিন্তু আপন স্বাতন্ত্রো প্রভাবিত 
মানুষ সব সময় নিঃসঙ্গ একাকিত্ব চায়, আপন স্বরূপকে উপলবিি করবার 
জন্ত। তাই তারা খুঁজে বেড়ায় নির্জন স্থান, স্বাভাবিক আবহাওয়া, 
্বাজাতিক পরিবেশ ইত্যার্দি। অতিক্রান্তির মানসিকতা যেন তাদের 
সহজাত। সাধারণ জীবনে প্রতি মৃহ্র্তে প্রবৃতি-নিবৃত্তির আকর্ষণ চলেছে। 
কিন্তু সেখানে প্রবৃত্তির প্রভাব এত বেশী থাকে যার জন্য নিবৃত্তি কখনও স্থায়ী 
হয় না । কোনো কোনে সাধকের মুখে শোনা যায়, জন্ম থেকেই সমগ্র জাগতিক 
পরিবেশ যেন তার কাছে ছায়াছবির মত মনে হত। ফলে পিতার মৃত্যুর 
পর গদাধরের জীবনে যে নিঃসঙ্গ একাকিত্ব ও নির্জনপ্রিয়তার লক্ষণ দেখা 
বায় তা তার পরবর্তী কালের পুর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের আভাস। 

অতি বাল্যকাল থেকেই গদাধরের মধ্যে একটা সহজাত সুস্্ শিল্পী- 
মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণত শিল্পীমন সুন্দরের উপাসক, সৌন্দধা 
সষ্টি ও আনন্দ পরিবেষণ শিল্পীমনের সহজাত বৃত্তি। সৌন্দর্যারসিক 
ব্যক্তি সংহতি ও সমন্বয়ের সাহায্যে এক নতুন মানসলোক সৃষ্টি করেন এবং 
সেই কল্পলোকে তীরা ম্বচ্ছন্দে বিহার করেন । কোনো কোনো জীবন-শিল্পীর 
মধ্যে আবার স্থজনী শির পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানীদের মানসিকতায় 
জিজ্ঞাস প্রধান, সৌন্দধ্যস্টটি সেখানে বড় কথা নয়। তথ্যনিষ্ঠ বিচার- 
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বিশ্লেষণের মাধামে তার! নানা জটিল সমস্যার সমাধান করে চলেন। তাদের 
জিজ্ঞাসা একদিকে যেমন স্থষ্টিরহস্যের মূল তত্বের মন্ধান দেয়, বিপরীত মুখে 
এ জিজ্ঞাসাই তাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার দিকে নিয়ে যায়। কর্মী সব সময়ই 
বাস্তব কিছু স্থট্টি করতে চান। «এষণা' বা প্রধত্ুই তাদের জীবনে প্রধান। 
বাল্যাবস্থায় গদাধরের সহজাত শিল্পীমনে এমন এক স্পর্শকাতরত ছিল ধার 
ফলে সৌন্দর্ধ্যানুভূতির সুম্স্তরে তিনি অবাধে বিচরণ করতে পারতেন। 
সাত্বিক-মনের লক্ষণ হল স্বচ্ছতা ও লঘুতা। চেতনার রশ্মি অতি সহজেই 
সেখানে প্রতিবিদ্বিত হয়। এখানে উল্লেখা, প্রকৃতি (সত্ব, রজ, তম, তিনগুণের 
সাম্যাবস্থা) থেকে যেমন পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়েছে, তেমনিও উৎপন্ন হয়েছে 
প্রকৃতি রাজ্যের সর্বোচ্চ তত্ব সত্বধর্মী বুদ্ধি। স্বচ্ছতার জন্য বুদ্ধিতে সহজেই 
চেতনার প্রতিবিষ্বন হয়। তাই সম্ভবত গদাধরের সহজাত সমস শিল্পান্গভব 
পরবর্তাঁকালে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও শুদ্ববুদ্ধির সাহায্যে প্রচলিত ধর্মচেতনায় এমন 
এক যুগান্তর এনেছিল যার প্রভাব তৎকালে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে 
অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং আজও যার প্রভাব ভক্তহদয়ে সর্বদাই 
অন্থভৃত হয়। এ সময় অনেকে তার সংস্পর্শে এসে এক নতুন জীবন- 
দর্শনের সন্ধান পান । 

বালক গদাধরের জীবনে শুদ্ধ ভাবপ্রবণতা ও স্থকুমার বৃত্তির নিদর্শন 
'মেলে যখন তাঁর বয়স ছয়-সাত। এ সময় কখনও কখনও তার 
দেহবোধ থাকত না। ফলে বালক গদাধর আকাশের মুক্ত বিহঙ্জের মত 
স্বাধীন ও স্থখে দিন কাটাতেন। তার চিত্তের স্বাভাবিক একাগ্রতা বিষয়- 
বিশেষে যখনই যুক্ত হত, তার দেহবুদ্ধি লোপ পেত। তিনি তখন 
'াবসাগরে ডুবে যেতেন। খোল! মাঠে হাওয়ার লুটোপুটি, সবুজের 
সমারোহ, আপনমনে নদীর অরিরাম ছুটে চলা, পাখীর গান, আকাশের 
নীল যখনই তিনি দেখতেন তখনই তার রহস্যময় প্রতিকৃতি তার মনের 
রাজ্যে আপন মহিমা বিস্তার করে তাকে আকুষ্ট করত । বালক গদাধর 
'তখনই তাকে নিয়ে আত্মহার হয়ে উঠতেন, চলে যেতেন ভাব-রাজ্যের 
কোন এক নিভৃত প্রদেশে । এ সময়ে বালক গদাধরের ধর্মাশ্রিত শিল্পী- 
মনের পরিচয় দেওয়ার জন্ত এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। 

একদিন তিনি দুধারে ধানের ক্ষেতের মধ্যে সরু পথ (আল) ধরে যাবার 
সময় একদল সাদা বলাকা-শ্রেণীকে মেঘাবৃত কালো আকাশের উপর দিয়ে 
ভেসে যেতে দেখেন-“প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
নবজলধর ক্রোড়ে বলাকা-শ্রেণীর শ্বেতপক্ষ বিস্তারপুর্বক হুন্দর, স্বাধীন 
“পরিভ্রমণ দেখিয়। বালক গদাধর এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজ 
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শরীরের ও জাগতিক অনা সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ পাইয়াছিল 
এবং সংজ্ঞাশুন্য হইয়া! সেই প্রান্তর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন” ।৬ শিল্পী মনের 
সহজাত অনুভব নিয়ে গদাধরের জীবন শুরু । পরবর্তা কালে এ অন্ভবই 
জ্ঞান-ভক্তি যোগে অধ্যাত্ম রাজ্যে "ভাব মুখে থাক? (পরে ব্যাখ্যা দ্রঃ) রূপ 
নিয়েছিল । 

পাঠশালার বীধাধর1 পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই বালকের পুর্বোক্ত 
সহজাতবৃত্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি নানা দিকে প্রপারিত হতে লাগল। 
আকার কাজে গদাধর বিশেষ পারদর্শা ছিলেন, অঙ্ক তার ভাল লাগত না । 
গদাধরের বিস্ময়কর স্বৃতিশক্তি, অলৌকিক প্রতিভা তাকে পাঠশালার 
অন্যান্য ছাত্র থেকে স্বতন্ত্র করেছিল। সাধু-সস্তদের জীবনের প্রতি 
গদাধরের একট। প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাদের জীবনধারা গদাধরের 
মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। গ্রামের লোকদের সঙ্গে এ সব বিষয় 
আলোচনা করতে করতে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন । এখানে চিস্তনীয়, 
বালক গদাধরের মানসিকতা কোন অবস্থায়ই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ 
ছাড়া অন্ত কোন দ্দিকেই আকৃষ্ট হত না। গ্রামের কুমোরদের দেব-দেবীর 
মৃতি গড়তে দেখে বালক তাদের কাছে যাওয়া! আসা করতে আর 
করলেন। খেলাচ্ছলে কাদামাটি দিয়ে বাড়ীতে মৃত্তি গড়া শুরু করলেন। 
এঁ খেলাট। বালকের খুব প্রিয় ছিল। তাছাড়া পটব্যবসায়ীদের সঙ্গে মেলা 
মেশ! করে তাদের ন্যায় মৃত্তিতে রঙ দেওয়া ও আকা আরম্ভ করলেন। 
গ্রামের কোথায়ও পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান হবে শুনলেই গদাধর সেখানে, 
গিয়ে হাজির হতেন, শিখতেন শাস্ত্রোপাখ্যান ও তার ব্যাখ্যা এবং শ্রোতাদের 
কাছে এ মকল বিষয় কি ভাবে প্রকাশ করলে আনন্দদায়ক ও তাদের 
হৃদয়গ্রাহী হবে তা তিনি অভ্যাস করতে লাগলেন। অদ্ভুত স্বৃতিশক্তি ও 
মেধার অধিকারী বালক গদাধর অতি সহজেই এঁ-সকল অধিগত ও আয়ত্ব 
করতে লাগলেন । 

এখন প্রশ্ন, বাল্যকালে অনেকের মধ্যে বিষয়বিশেষে লোকোত্র 
গ্ররতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তা থেকে কি অনুমান করা যায় যে, 
ভবিষ্যতে এ বালক একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি হবেন? আবার কারও 
কারও মধ্যে বাল্যকালে তেমন কোন প্রতিভার লক্ষণ দেখা যায় না, অতি 
সাধারণ তাদের আচরণ, কিন্তু পরিণত বয়সে শ্রী সব বালকদের মধ্যে কেউ 
কেউ অসাধারণ হয়েছেন, এমন অনেক নজীর আছে। উভয় শ্রেণীর 
বালকদের সঙ্গে বালক গদাধরের পার্থক্য কোথায়? এক কথায়, যে-বীজ 
বাল্যে গদাধররূপ সততায় নিহিত ছিল বা যে-সব শুদ্ধ সংস্কার দিয়ে এ সত 
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গঠিত, সেই বীজই কি পরবর্তা কালে সাধক রামকুষ্চ ও লোকগুরু শ্রীত্ীরাম- 
কুষ্ণ রূপে অভিবাক্ত হয়েছিল? না, দুইয়ের মধ্যে পরিমাণগত এবং গুণ-ও- 
পরিমাণগত উভয় দিক থেকে ভেদ ছিল? এক কথায়, রামকুষজ কি গদাধর- 
সত্তার অভিব্যক্তি, না উত্তরণ, না উভয়ই ? উত্তরে বল] যায়, বালক গদাধর 
বাল্যকালে য! ছিলেন ভবিশ্ততেও তাই হলেন, পার্থক্য কেবল সাধনার 
'অভিব্যক্তি ও প্রকাশের দিক থেকে । 

আরও মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের 
জীবন ও কার্ধাবলীর পার্থক্য বিচার করলে দেখা যায় যে, গদাধরের স্বাতন্ত্র্য 
হল সাধক রামকৃষ্ণ এবং লোকগুরু শ্রীশ্ররামকৃষ্ণ-পরমহংস রূপে তার পূর্ণতা 
প্রাপ্তি, যুগাচাধ্য রূপে যুগান্ধ মানুষদের জ্ঞানের আলো দেখানো, তাদের 
'আত্ম-চেতনায় উদ্বদ্ধ করা, তার লোকহিতকর কাধ্যকলাপ, বিবেকানন্দ- 
প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্য দিয়ে নবচেতনার স্থা্ট ও মানবতা-ভিত্তিক নতুন 
ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা'.ইত্যাদি। সাধারণ মাঞ্ষের বিষয়বিশেষে 
ভাব্প্রবণত ক্ষণিকের উচ্ছাস, জীবন-ভাবনার সঙ্গে তার কোন যোগস্ুত্র 
নেই ; কিন্ত গদাধরের বাল্যের ভাবালুত। ভার আধ্যাত্মিক সত্তার স্বাভাবিক 
প্রকাশ, কোনও রূপ হালক। আবেগ বা মানপিক উচ্ছ্বাল নয়। 

পুর্বোক্ত আলোচনার স্থত্র ধরে আরও বলা যায় যে, সাধারণ ব্যক্তি- 
বিশেষের ম্বদপ আলোচনায় লক্ষণ-বিচার অপরিহার্য হলেও এ বিচারে মানুষের 
'আতন্তর রহম্য অনেক ক্ষেত্রে ধর! যায় না; আবার আস্তর রহন্য পরিষ্কার ধরতে 
না পারলে কোন ব্যক্তিসত্তার পুর্ণন্বরূপ উদঘাটিত হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে, 
বিশেষভাবে লোকোত্র প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, বিষয়টা আরও জটিল 
হয়ে পড়ে। যে-কোন প্রাকতিক ঘটন। বিশ্লেষণের পক্ষে কাধ্যকারণ-নিয়ম 
অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে ঠিক, কিন্তু এমন অনেক ঘটনা আছে- যেমন 
প্রকৃতি-জগতের বিন্ময়কর সৃষ্টি, মানুষ__যার সবকিছু কাধ্যকারণ-নিয়ষের 
সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের মধ্যেও এমন সব মানুষ আছেন 
ধারা জগতের মধ্যে থেকেও জগতের উধ্র্বে। ব্যতিক্রম যেমন অনেক 
ক্ষেত্রে নিয়ম ছাড়া সেই সম্পক্ষিত অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারে, 
কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগতের এমন এক 
বিম্ময়কর ব্যতিক্রম যা চিরাচরিত ধর্মাচরণ ছাড়াও অধ্যাত্মসাধন রাজোর বহু 
জটিল সমশ্যা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ 

পুর্বোক্ত প্রশ্নটি আবার এভাবেও তোল! যেতে পারে; কামার- 
পুকুরের গদ্াধর চট্টোপাধ্যায়-রূপ ব্যক্তি-সতার মধ্যে পরবতী কালের সাধক 
রামকৃষ কি লুকিয়ে ছিলেন, যার পরিণত রূপ লোকও শ্রত্রীরামকঞ্চ পরম- 
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হংস? না, কামারপুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায় ও দক্ষিপেশ্বরের সাধক রাম- 
কষ দুই পৃথক সত্তা, না, গদাধরের ধ্বংসের মধ্যে সাধক রামকৃঞ্জের আবির্ভাব, 
না, গদাধর-রামকৃষ্ণ-সন্বদ্ধ এক অনির্চনীয় ব্যাপার ? এ-কথ। ঠিক, কামার- 
পুকুরের গদ্াধর চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তী কালের সাধক রামকষ্ণ--উভয়ের 
মধ্যে কোন গুণগত পার্থকা নেই। পার্থক্য যা দেখা যায় তা প্রকাশ ও 
ব্যাপ্তির দিক থেকে। 

পুর্বোক্ত প্রশ্নটিকে অনুসরণ করে বল! যায়, কামারপুকুরের গদাধররূপ 
জীবসত্তার অস্তনিহিত বীজের অভিব্যক্তি ও কঠোর সাধনা-_এই উভয়ে মিলে 
দক্ষিণেশ্বরের সাধক শ্রীরামকুঞ্চ। তার জনমানসে প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক 
চেতনায় বিষ্তার-লাভই হল লোকগুকু শ্রীশ্রীরামকষ্ণপরমহংস-বূপে উত্তরণ । 
অভিব্যক্তি এই অর্থে, প্রারন্ধের যে গেরিক বীজ কামারপুকুরের গদাধর-রূপ 
জীবসত্তার় অব্যক্ত ছিল, পরবর্তী কালে এ বীজই সাধক রামকৃষ্ণরূপে 
ব্যক্ত হয়েছিল। উত্তরণ, কারণ গদাধররূপ জীবসতার প্রারছ্ধ সিদ্ধসাধক 
রামকৃষে, অতিক্রান্ত হয়েছিল । অর্থাৎ সিদ্ধসাধক লোকগুরু শ্রশ্রীরামক্। 
গদাধররূপ জীব-সত্তার জন্ম-ম্বতার ইতিহাস, জাতি, আয়ু, ভোগ 
প্রভৃতি সবই জেনেছিলেন ; চেতনার ক্রমিক খারায় অবরোহণ-আরোহণের 
মধো এ-সত্য নিহিত। মনকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে প্রাপ্ত 
উপাদান সকলকে যুক্তির আলোকে যখন সাজাই তখন আমর] লৌকিক 
জগতের অভিজ্ঞত1 লাভ করি। এ-অভিজ্ঞতা দেশ-কালগত বা দেশ- 
কালিক গণ্ীতে বদ্ধ। আবার সাত্বিকী বুদ্ধির সহায়ে বুদ্ধিকে অতিক্রম করে 
আত্মন্বরূপ মহিমার রাজ্যে প্রবেশ করলে অধ্যাত্ম চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। 
লৌকিক চেতনা বিষয়-গত, দেশ-কালিক। অধ্যাত্ম চেতনা নিবিষয়ক। 
ফলে, সিদ্ধসাধক রামরুষ্ণ-সত্তা দেশ-কালের উধ্বে কারণ সিদ্ধ-সাধক 
রামকৃষ্ণসত্তা আত্মস্বরপ মহিমার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। 
কিন্তু গদাধর-চট্টোপাধ্যায়-রূপ জীবসত্বা/ দেশ-কালের গঞ্জীর মধ্যে 
ছিলেন। ূ 

গদাধর চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন এমন এক পরিবেশে ( তৃতীয় অধ্যায় 
দ্রঃ) যখন ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে ইংরেজের অধীন । 
ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী স্বভাবচ্যুত, শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বস্তরে 
বিভ্রান্তি, পাশ্চাত্ত) শিক্ষাভিমানী ভারতীয় মানসিকতা এক অন্ধ আবর্তে 
নিমজ্দিত। পশ্চিমী প্রযুক্তিবিজ্ঞান কারিগরী বিদ্যার অগ্রগতি ও তার 
প্রভাব, যুক্তিগ্রাধান্ত, দর্শন-চিস্তায় ভক্তি-বিহীন অজেঞয়তাবাদ, ভারতীয় 
সমাজ-জীবন ও শাস্ত্রের গ্রতি ঘোর অশ্রন্থ] তখনকার ইংরেজী শিক্ষিত 
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ব্যক্তিদের মধ্যে দেখ! দিয়েছিল । ফলে, ভারতীয় চিন্তাজগতে এক জড়বাদী 
নাস্তিক্য-বুদ্ধির স্তি হয়েছিল। পশ্চিমী শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি 
অপরিমেয় মোহ ও আহার, বিহার, আচার, ব্যবহার ও ভাবের আদান- 
প্রদান- সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অনুকরণ, যাঁকিছু ভারতীয় সব খারাপ ও 
তাকে নন্যাৎ করবার এক উদগ্র বাঁসন। ভারতীয় তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজকে 
একপ্রকার আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। 

বিপরীত মুখে, নানা দিক থেকে এ সময়কে আবার যুগ-সন্ধিক্ষণ বলা 
যায়। কারণ, দেশের অন্তরে যুগ-সাপেক্ষ স্জনধর্মী লক্ষণ সকল তখন 
থেকেই ভারতীয় মনের অবচেতনে ধীরে ধীরে অন্ুপ্রবিষ্ট হতে থাকে । 
কালিক দিক থেকে এ সময় গদাধরের আবির্ভাব ভারত তথ] বিশ্বের পক্ষে 
বিশেষ অর্থপুর্ণ ( তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ )। 

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত আলোচনায় রামেন্রন্ন্দর ভ্রিবেদী বলে- 
ছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ছোট জিনিসকে বড় করে দেখবার যন্ত্র আবিষ্কার 
করেছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত এমন এক যন্ত্রবিশেষ যার পাশে 
যে-কোন বড় জিনিস রাখলে ছোট দ্রেখায়। এ একই ভঙ্গিতে রামকফ্ের 
জীবন ও অধ্যাত্বসাধন ম্পর্কে বলা যায়, অধ্যাত্ম রাজ্যে তার সাধনা 
এমন এক স্তরে উঠেছিল যার পাশে বসালে পৃথিবীর যে-কোন ধর্মমত অর্থপূর্ণ 
হয়ে ওঠে । রামকৃষণের সাধক জীবন (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ) এমন এক বিস্ময় 
কর ব্যাপার যা সাধারণ কার্ধকার্ণ-নিয়মের ধারায় ব্যাখ্য। করা যায় না। 
শুদ্ধ অনুভবের মধ্যে সে সাধনার আভাস পাওয়া যায়, হ্বতস্ফ,ত্ত আচরণ 
সে সাধনার প্রকাশের মাপকাঠি । 

সতের বছর বয়সে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। তীর বিম্ময়কর 
জীবনের ষোল বছর কেটেছিল তার জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামে। সেই 
ষোল বছর সময়ের কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হবে, তার 
পরবত্তণ জীবনের সুত্র ধরবার জন্। 

ছয়-সাত বছর বয়সে শুভ বলাকাশ্রেণী দেখে গদাধরের ভাবাস্তরের কথা 
পুর্বেই বলা হয়েছে । আট বছর বয়সে কামারপুকুরে বিষু-উপাসক, শিবভক্ত, 
ধর্মপুজক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের স্থানীয় সাধু-সন্তদের সঙ্গে গদাধরের 
পরিচয় হয়। তা! ছাড়াও গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ- 
বাসরে শ্বতির বিধান সম্পর্কিত কোন একটি জটিল সমস্তার তিনি লমাধান 
করে দেন। জ্ঞান যে মূলতঃ সংস্কার-জাত এবং বিদ্যা যে আহরণ-সাপেক্ষ, 
গদাধরের জীবনে এ সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতের! গদাধরের 
বিচার-দক্ষত1 দেখে বিস্মিত হন এবং তাকে সাধুবাদ জানান। লাধক রামকুষের 
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মতে যে-জ্ঞান হৃদয় ও মনকে বিশুদ্ধ করে একমাত্র তা-ই সত্যজ্ঞান, আর 
সব কিছুই জ্ঞানের পরিপন্থী । 

গদাধরের ভাব-সমাধির কথা আমরা আগেই বলেছি । এখানে দৃষ্টান্ত 
হিসাবে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। 

কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আহুড়, সেখানে দেবী 
বিশালাক্ষীর স্বপ্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত । গদাধর একদিন একদল সঙ্গিনীর 
সাথে মহানন্দে গান গাইতে গাইতে সেই মন্দিরে দেবী দর্শন করতে যান । 
এবং দেবী-দর্শনের পুর্বে পথিমধ্যে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়েন। উপায়ান্তর না 
দেখে সঙ্গিনীগণ দেবী বিশালাক্ষীর নাম স্মরণ করে দেবীর নিকট প্রার্থন। 
জানাতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পর গদাধর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন । 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, বালকের মুখে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। তখন 
গদ্াধরকে সঙ্গে করে সকলে মিলে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হলেন এবং যথা- 
বিধি দেবীর পুজা দিয়ে গৃহে ফিরলেন। গদাধরদের পারিবারিক বন্ধু ধর্মদাস 
লাহার কন্তা৷ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। 

আরও ছুই-একটা ঘটনার কথা এখানে বলা হল গদাধরের পুর্বোক্ত 
শিল্পী-মানসের পরিচয় দেওয়ার জন্য । 

একবার তিনি গৌরহাটি গ্রামে তার ছোট বোন সর্বমর্গলাকে দেখতে 
যান এবং বোনের বাড়ী প্রবেশ করেই দেখলেন তার বোন সর্বমঙ্গলা প্রসন্ন- 
মুখে তার স্বামীর সেবা করছে। বাড়ী ফিরে এসে অল্পদিনের মধ্যে তিনি 
এ আদলের একখান! ছবি আকেন। ছবিখানি এত হৃদয়গ্রাহী ও নিখুঁত 
হয়েছিল যে, গদাধরের পরিচিত সকলেই এঁ ছবিখানি দেখে মুগ্ধ হন। 

প্রচলিত রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ছাড়াও, কামারপুকুর অঞ্চলের 
প্রসিদ্ধ দ্বেব-দেবীদের কথা, যেমন “যোগাগ্যার পালা», “বন বিষুপুরের মন- 
মোহনজীর উপাখ্যান, *তারকেশ্বরের মহাদেবের প্রকট হওয়ার কথা” 
ইত্যাদি গ্রাম্য কবির! লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, এবং এঁ সব উপাখ্যান 
এ সকল অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত । গদাধর এ সকল উপাখ্যান শুনে মুখস্থ 
করে ফেলেন, এবং কখনও কখনও গ্রামের সরলভাবের নর-নারীদের কাছে 
স্থললিত কণ্ঠে এ সকল বিষয় আবৃত্তি করতেন। 

গদাধরের অভিনয়-কুশলতা৷ দেখে তার সঙ্গিগণ তাঁকে একটা যাত্রার 
দল খোলবার জন্য ধরলেন। বন্ধুদের প্রস্তাবে গদাধর সম্মত হলেন। 
“রিহার্সালের' স্থান ঠিক হুল পূর্বোক্ত মানিক রাজার আমের বাগান। 
পাঠশালা! থেকে পালিয়ে ছেলেরা সেখানে উপস্থিত হত এবং গদাধরের 
কৃতিত্বে 'শ্রীরামচন্ত্' ও 'ভ্ীকুফ'-বিষয়ক অভিনয়ে আত্রকানন মুখরিত হয়ে 
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থাকত। এ অভিনয়ের সময়েও কখনও কখনও গদাধরের মধ্যে ভাবান্তর 
দেখা দিত। 

এখানে আর একট! ঘটনার উল্লেখ করা হবে যা এ অঞ্চলের অনেকের 
মধো বিশেষ চাঞ্চলোোর ্যষ্টি করেছিল । 

পরস্পর হ্েষাদ্েষি না করে শিব-ভক্তি ও বিষুণ-ভক্তি দীর্ঘদিন কামার- 
পুকুরে পাশাপাশি চলে এসেছে । পাইনরা কামারপুকুরের বিশেষ ধনী 
পরিবার । একবার শিবরাত্রির ব্রত উপলক্ষে পাইনদের বাড়ীতে পাশের 
গ্রামের যাত্রা দলের শিবের মহিমান্চক পালা! গাইবার কথা। কিন্ত যিনি 
শিবের অভিনয় করবেন ঠিক ছিল হঠাৎ তিনি অনুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে, 
যাত্রাভিনয় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। তখন সকলে ঠিক করল গদাধরকে এ 
বিষয়ে অঙ্গুরোধ করবার জন্য । কারণ, গদদাধরের বয়স অল্প হলেও সে 
শিবের অনেক গান জানে, এবং শিব সাজলে তাকে ভাল মানাবে । গ্রামের 
সকলের আগ্রহ দেখে গদাধর তাদের কথায় সায় দিলেন। অভিনয় 
আরম হল। শিব সেজে গদাধর শিবের মহিমার কথা ভাবতে লাগলেন । 
যথাসময়ে গদাধরের ডাক পড়ল । গদ্দাধরকে হাত ধরে তোলা হল। কোন 
দিকে লক্ষ্য না করে উন্মন! ভাবে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে শিবসাজে সজ্জিত 
গদাধর সভাস্থলে হাজির হলেন। জটাজুট-ধারী বিভৃতি-মগ্ডিত বেশ? 
শান্ত সমাহিত ভাব, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মুখে মৃদু যুছু হাসি-_ সে এক অপূর্ব দৃশ্ত, 
__গদাধরের সৌম্য মৃত্তি দেখে শ্রোতৃমণ্ডলী হরিধ্বনি করে উঠল, মেয়ের! উলু 
দিতে লাগল, চতুর্দিক শঙ্খ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সকলেই হর্ষে 
মুখরিত, বিস্ময়ে অভিভূত। নিবাত, নি্পন্দ গদাধরকে মঞ্চে দাড়িয়ে 
থাকতে দেখে দলের অধিকারীর মনে সন্দেহ হল। গ্রামের ছুই-এক জন 
বুদ্ধ ব্যক্তি বালকের কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, তার হাত, 
পা অসাড়, বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্ত | বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা ফিরছে না 
দেখে যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হল, এবং কয়েকজন লোক গদাধরকে কাধে 
নিয়ে তার বাড়ী পৌছে দিল। বহু সেবা-যত্বেও বালকের আর সে ভাব 
কাটে না, বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। পরের দিন সৃর্যোদয় হলে সে ভাব 
কেটে যায়। কেউ কেউ বলেন, তিন দিন গদাধর এ অবস্থায় ছিলেন। 
এ থেকে স্পষ্ট যে, কোন দেব-দেবী বা ধর্ম বিষয়ক আলোচনায়, এমন কি 
অভিনয়ের সময়েও গদাধরের এরূপ ভাবাস্তরে হত। কারণ, সম্ভবত 
গদাধরের মানসিক গঠনের মধো এমন সব সাত্বিক উপাদান ছিল ধার সঙ্গে 
যে-কোন উচ্চভাবের সাযুজ্য শ্বাভাবিক। অতএব, এ-কখা নিঃসন্দেহে বলা 
যায়, জন্ম থেকেই গদাধরের মন ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্ন্ধ ছিল। 
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আট বছর বয়সে গদাধর লাহাবাবুদের পাস্থশালায় জনকয়েক সাধুর 
সঙ্গে মিলিত হন। কামারপুকুরের অগ্নিকোণে পুরী যাওয়ার পথ, সেই 
পথের ধারে লাহাববুদের পান্থশালা। সাধু-বৈরাগীরা শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে 
এঁ পাস্থশালায় বিশ্রাম নিতেন। সেখানেই সাধু-বৈরাগীদের সঙ্গে গদাধরের 
পরিচয় । নন্ন্যাস-জীবনের প্রতি গদাধরের সহজাত আকর্ষণ সাধু-সঙ্গে 
উজ্জীবিত হল। সংসারের অনিতাতা৷ তিনি পূর্বেই কিছুটা উপলৰ্ি 
করেছেন। এখন সে.উপলব্ধি আরও দৃঢ় হল। 

নয় বছর বয়সে গদাধরের উপনয়ন হয়। এ সময় একট] ঘটন] ঘটে যা 
তার ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ তাৎ্পর্ধপূর্ণ। সামাজিক জীবনে 
জাভিবিচার হিন্দু সমাজের প্রধান অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত । গদাধরের 
বাল্যাবস্থায়, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৩০-৩৫ বৎসর পুর্বে, জাতিভেদের 
ব্যাপার সমাজ-জীবনে খুব কঠোর ছিল। এ সময় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাটি হল, 
গদাধরের জন্ম থেকেই ধনী নামে একজন কামারের মেয়ে গদাধরকে নিজের 
ছেলের মত দেখাশুনা! করতেন । ধনীর মনে আশা ছিল, গধাধরের উপনয়নের 
সময় তিনিই তার “ভিক্ষা-মা" হবেন। গদাধর তাকে এ রকম কথাও 
দিয়েছিলেন। উপনয়নের সময় গদাধর তাকে 'ম1বলে ডাকবে, এই আনন্দে 
গদাধরের উপনয়ন উপলক্ষে “ভিক্ষা-মা'র কৃত্য সব উপকরণ ধনী যথাসাধ্য 
যোগাড় করে রেখেছিল । আমরা পুর্বেই বলেছি, গদাধরের জন্ম হয়েছিল 
এক সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে । ব্রাঙ্ষণেতর জাতের কোন স্ত্রীলোক 
উপনয়ন-সময়ে তাদের বংশের কারও “ভিক্ষা-মা” হয়েছে এমন কোন নজির 
তাদের পারিবারিক ইতিহাসে নেই | ফলে, গদ্াধরের বড় ভাই শান্ত্জ্ৰ রাম- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়--পিতার মৃত্যুর পর বার উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত 
ছিল-_কর্মকারের মেয়ে ধনীকে উপনয়ন কালে গদাধরের “ভিক্ষা-মা' গ্রহণের 
পক্ষে আপত্তি তুললেন। কিন্তু গদাধর নিজে এ-ব্যাপারে বেঁকে বসলেন, তিনি 
তার বড় ভাইয়ের কথায় সায় দিলেন না। গদাধর বললেন, উপনয়নকালে 
ধনী কামারিণীকে “ভিক্ষা-মা” বলে গ্রহণ না করলে এবং মা বলে ন! ডাকলে 
তার সত্যভঙ্গের অপরাধ হবে এবং কোন মিথ্যুক ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞস্ুত্র 
ধারণের অধিকারী হতে পারে না। ফলে, গদাধরের উপনয়ন-যজ্ঞ পণ্ড হতে 
চলল। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ নিয়ে বাদানুবাদের পর রামকুমারদের পরিবারের 
শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ধর্মদাস লাহা গদাধরের পক্ষ সমর্থন করেন এবং উপনয়ন- 
কালে ধনী কামারিণীকে 'ভিক্ষা-মা” গ্রহণের পক্ষে মত দেন। ফলে, গদাধরের 
উপনয়ন বথাবিধি সম্পন্ন হল এবং ধনী কামারিণী গদাধরের ভিক্ষা-মা হলেন। 

এক সংরক্ষণশীল ব্রাহ্ধণ পরিবারের দীর্ঘদিনের কুলপ্রথা ভেঙ্গে গেল, 
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সত্যের জয় হল। এখানে ম্মর্তব্য, যে-পরিবারে স্বয়ং রামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন, 
যিনি সংস্কারের মধ্য দিয়ে ধর্মজগতে এক নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, 
সেই পরিবারে এ-ঘটনা সত্যই বিম্ময়কর। আবার গদাধরেয় নিজন্ব 
দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এ ঘটনার মধ্যে বিস্ময়কর 
কিছু নেই। গদাধরের ধর্মাচরণে এটাই স্বাভাবিক । সত্যের কাছে কোন 
পারিবারিক কুলপ্রথা বড় হতে পারে না। 

এই ঘটনাটি গদাধরের বাল্জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ, কারণ, 
গদাধর ভারতের প্রচলিত ধারায় ধর্মাচরণ করেন নি। একদিকে তিনি 
যেমন চাল-কলা-বীধা পুরোহিততন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অপরদিকে 
আচার-সর্বন্থ চিরাচরিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না । 
মুনি-খধিদের অভিপ্রেত নীতিচালিত অধ্যাত্ম ভারতের ধর্ম- অবক্ষয়ের দিনে 
পুরোহিত-তত্ত্রেরে আধিপত্য । সে পুরোহিত-তন্ত্র যে বর্তমান সমাজ- 
চেতনায় নতুন কিছু দিয়ে সমাজকে উজ্জীবিত করতে পারবে না, এ কথ 
গদাধর সেদিন বুঝেছিলেন । মানবিক মূল্যবোধে উদ্ধন্ধ গদাধরের জীবন 
ছিল জন্ম থেকেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী কালে জীবন পণ করে 
তিনি আবিষ্কার করলেন বর্তমান যুগোপযোগী অমৃত-তত্বের পথ, অধ্যাত্ম 
অভিজ্ঞতার শ্ত্র ধরে তিনি তার রসাস্বাদ্দন করলেন, সাধনার মূল স্তর 
তিনি ব্যক্ত করলেন ঘর্থ্যহীন ভাষায় তার একান্ত ভক্ত ও প্রকৃত জিজ্ঞাস্থদের 
কাছে। তাই মনে হয়, গদাধরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রামকৃষ্ণরূপে 
ধর্ম-জগতে যুগাস্তর আনা! । 

উপনয়নের পর থেকে গদাধর নিয়মিত ধর্ম-কর্ম আরম্ভ করলেন। তার 
উপর ভার পড়ল, তাদের কুলদেবতা ৬রঘুবীরের পুজা, সঙ্গে যুক্ত হল গৃহে 
প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিব ও মা শীতলার সেবা। মনের মত কাজ পেয়ে 
গদাধরের ভাবপ্রবণ শ্বচ্ছ হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। গভীর অন্থরাগ ও ভক্তির 
সঙ্গে তিনি কুলদেবতার পুজ। আরম্ভ করলেন। এ সময় প্রান্মই তার ভাব- 
সমাধি হত। ক্রমে তিনি এ অবস্থায় অভ্যন্ত হন, এবং ব্যাপারটি তার 
ইচ্ছাধীন হয়ে দড়ায়। তাঁ-ছাড়াও নানাবিধ দিব্যদর্শন তার পুজা-অর্চনার 
অঙ্গ হল, এবং অধ্যাত্ম রাজ্যে নানা অভিজ্ঞতার পথ গ্রশত্ত করল। দেব-দেবী 
সম্পর্কে নান! তত্ব তিনি এ নময় উপলব্ধি করেন, এবং ধর্ম-জগতের অতি 
লুঙ্স্ম বিষয় সম্পর্কে তার দৃষ্টি প্রসারিত হতে লাগল। ধ্যান, ধারণা, 
সমাধি প্রভৃতি যোগের উচ্চতর ত্তর-সকলের সঙ্গে তিনি এ সময় সাক্ষাৎ 
পরিচিত হতে থাকেন । গদাধর যে লোকোত্বর প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন 
তার প্রমাণ তার বাল্যজীবনের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে পাওয়া যায়। 
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গদাধরের ভাবাস্তরের কথা বলা হল । প্রসঙ্গত এখানে প্রশ্ন কর যেতে 
পারে, এ ভাবাস্তর কি যোগ-সমাধির অন্তর্ভুক্ত না অন্ত কিছু? পাতজ্ঞলের 
যোগন্ত্রে প্রধানভাবে ছুই প্রকার সমাধির কথা বলা হয়েছে, (১) সম্প্রজ্ঞাত, 
€২) অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আবার ছয়টি স্তর, (১) সবিতর্ক, 
(২) নিবিতর্ক, (৩) সবিচার, (৪) নিবিচার, (৫) সানন্দ, (৬) সাম্মিত। 
যোগের মূল লক্ষ্য হল যুক্ত হওয়া, আত্মোপলব্ধি বা প্রজ্ঞা-দর্শন। আকাশ- 
পথে বলাকাশ্রেণী দেখে বা আনড়ে বিশালাম্্মী মন্দিরে যাওয়ার পথে এবং 
কুলদেবতাদের পুজার সময় গদাধরের মধ্যে যে গভীর তন্সয়তা ব। ভাবাস্তর 
দেখা যেত তা পূর্বোক্ত সমাধিস্তর সকলের কোন্‌ স্তর? ক্ষিপ্, মৃঢ়, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র, নিরোধ-_চিত্ের এই পাঁচটি ভূমির আলোচনায় দেখ যায়, একা গ্রভূমি 
, থেকে সত্যিকারের যোগ-সমাধি আরম্ভ হয়, এবং এঁ সময় গদাধরের চিত্ত যে 
একাগ্রভূমিতে ( অর্থাৎ, স্বন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঠাকুর-দেবতা 
সম্পর্কিত কোন প্রতীকের সাথে স্বাভাবিকভাবে একাত্ম হওয়া ) স্থিত ছিল, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতি বাল্যাবস্থায় (গদাধরের বয়স যখন 
ছয়-সাত ) গদাধরের যে-ভাবসমাধি হতো! এ সমাধি সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির 
সানন্দ স্তরের বল! যায়। 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে, সামান্য 
স্বয়াবেগ উচুতে ওঠার ফলে দি আমাদের দৃষ্টি স্তিমিত হয়, অঙ্গ শিথিল হয়, 
ইন্জ্িয়াদি সাময়িকভাবে নিক্ষিয় হয়, প্রাণম্পন্দ ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়, তখনই 
আমাদের সমাধিলাভ হয়েছে । কিন্তু পাতজ্ঞলের যোগহ্ত্র আলোচন৷ 
করলে দেখা যায় সমাধি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়, ফলে, যে- 
সমাধিতে প্রজ্ঞার উদয় হয় না, বা যে-ভাব মনকে আত্মোপলন্ধির দিকে 
আকৃষ্ট করে না তা সমাধি নয়, একপ্রকার ব্যাধি বা মুচ্ছা। গদাধরের 
বাল্যাবস্থায় যে তন্সয়তা বা একাগ্রতা দেখা যেত তা কোন হালকা 
মানসিক ভাবাবেগ নয়, প্রজ্ঞার প্রকাশ, তা না হলে তার দৃষ্টি অত স্বদূর- 
প্রসারী হতো না। 

পাঠশালা! ত্যাগ করে গদাধর নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় নানা দেব-দেবীর 
মৃতি গড়তেন, এবং কখনও কখনও সঙ্গীদের নিয়ে মহাসমারোহে এ সকল 
দেব-দেবীর পুজা করতেন। তাছাড়াও সাংসারিক কাজে তিনি তার মা 
চন্দ্রাদেবীকে সাহায্য করতেন । 

সত্যনিষ্ঠা, বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি, সদাচার ও ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি 
সদৃগুণাবলী বাল্যাবস্থায় গদাধর তার পিতার কার্ধাবলীর মধ্যে দেখেছিলেন । 
এ গুণগুলি সামনে রেখে তিনি অপরের আচরণের মূল্য ও মান ঠিক 
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করতেন। এ বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন, অনিত্য সংসারকে নিত্য মনে করে 
আকড়ে ধরে মান্য কত না ছুঃখকষ্ট ভোগ করে। গদাধরের সরল, সপ্রেম, 
অমায়িক ব্যবহারে কামারপুকুর অঞ্চলের স্ত্রীপুরুষ নিবিশেধে বহু লোক তাকে 
ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ মনে করত এবং সকলেই তীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। 
গদাধরের লুক্ষ্ম অস্তর্ভেদী দৃষ্টি তাকে এ বয়সেই মান্ষ চিনতে সাহাযা করে- 
ছ্বিল, এবং যার] তার সংস্পর্শে যেত তিনি তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও 
পরিণামের কথ! বুঝতে পারতেন । 

চোদ্দ বছর বয়সে গদাধরের মধ্যে ভক্তি ও ভাবালুতা1 এমন তীব্র হয়ে 
উঠল যে, তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন, পাঠশালার অর্থকরী বিদ্যা 
নিরর্থক, সময়ের অপবাবহার । তিনি আরও বুঝেছিলেন, তার জীবন অন্য 
কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত । সংজীবনের প্রতি তার একট1 সহজাত 
আকর্ষণ ছিল। এ সময় তিনি নিগৃঢ় ধর্মতত্বের অতুলনীয় ব্যাখ্যা করতেন এবং 
বলতেন নিজের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ সে তো স্বার্থপরত1 বৈ কিছু নয়। 
এমন কিছু সংসারে করতে হবে বা রেখে যেতে হবে যাতে অপরের মঙ্গল 
হয়। পরবর্তীকালে তীর প্রিয় সন্ন্যাসী-শিষ্য বিবেকানন্দকে তিনি এ একই 
কথা অন্যভাবে বলেছিলেন। নিবিকল্প-সমাধি ও আত্মমুক্তির পথ ত্যাগ 
করে নরেন্দ্রনাথকে তিনি বটবৃক্ষের মত হতে বললেন, কাখণ বটবৃক্ষের নীচে 
বহু তাপিত লোক আশ্রয় নিতে পারে। 

পুর্বোক্ত আলোচনার ধার] অনুসরণ করে গদাধর সম্পর্কে একথা সহজেই 
বল] যায় যে, নিম্বোক্ত বিষয় সকল গদাধরের বাল্যজীবনকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছিল : গদাধরের বংশান্থক্রমিক ধার! (বিশেষভাবে পিতার 
আচরণ ), গ্রামবাংলার জল, বায়ু, মাটি (যার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন 
অবকাশ নেই ) রাঢ ভূমির তস্ত্রোক্ত শক্কি-ভক্কি-সাধন-পরম্পরা, সত্যনিষ্ঠ 
মানসিকতা, পরিবেশ, প্রতিবেশ, ঈশ্বর-অন্ুগ্রহ এবং সর্বোপরি গদাধরের 
অন্তনিহিত শুদ্ধ-সংস্কার-জাত গৈরিক বীজ । 

ভবিষ্যতে গদাধরের জীবন" কি ভাবে চলবে, এ-কথা যখনই তার মনে 
হতে তখনই তার কল্পনায় ভেসে উঠত ঠৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালৰ 
ভোজন, ও নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি । 

বিনা বিচারে বিধিনিষেধ মেনে চল! গদাধরের মানসিকতায় ছিল না, 
হৃদয়স্পর্শী কথা না বললে, বিধি ও নিষেধ যাই হোক না! কেন বালক গদাধর 
তার কিছুমাত্র গ্রহণ কর! দূরে থাক, সর্বদা ভার বিপরীত আচরণ করতেন। 
যখনই বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ের মধ্যে সংঘাত দেখ! দিত, তার বিশুদ্ধ হৃদয় লব 
সময় জয়লাভ করত । হৃদয়ের প্রেরণাতে তিনি তার কর্তব্য স্থির করতেন । 
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সতের বছর বয়সে গদাধরের সাধন-কাল পরিপক্ক হল। তীর চিত্তভূমি তখন 
সাধন-ক্রিয়ার জন্য প্রস্তত। হৃদয়স্থিত হৃধীকেশের প্রেরণায় তিনি সর্বাত্মক 
সাধনার পথে পা বাড়ালেন । কলকাতার কাছাকাছি দক্ষিণেশ্বরে ( দ্বিতীয় 
অধ্যায় দ্রঃ) তার সাধনার বেদী প্রস্ততির পথে। আসন গ্রহণের পক্ষে 
গদাধরের মানসিক প্রস্তুতির পর্ব শেষ। কামারপুকুরের লীলা-খেল' সাঙ্গ 
করে গদাধর কলকাতায় এলেন । 


রামকুষ্ণ সাধন পরিক্রমা 
সাথক আামকুষ্ত দক্ষিণেশ্খর 





শ্রশগাকুর রামকন্ত পরমতৎস 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


কামারপুকুরের বাল্যলীলা শেষ করে গদাধর কলকাতায় এলেন, 
তখন তার বয়স সতের । বাইরের দিক থেকে গদাধরের কলকাতায় 
আসবার প্রধান কারণ হল, তার বড় ভাই শান্ত্জ্জ রামকুমার মনে করলেন শাস্ত- 
অধ্যয়ন গদাধরের পক্ষে অবশ্থরুতায। তাছাড়া, দেশ-ঘরে থেকে সাংসারিক 
দিক থেকে সে অকেজে হয়ে যাচ্ছে। তাই শান্ত্র-অধায়ন ও দেব-সেবার 
অজুহাতে গদাধরের কলকাতায় আগমন। কিন্ত গ্রকতগ্রন্তাবে গদাধরের 
কলকাতায় আসার পেছনে ম1 জগদগ্বার ইচ্ছা ছিল গ্রধান। তার পরবর্তী 
জীবন তারই সাক্ষ্য দেয়। ঝামাপুকুরে দিগঞ্থর মিত্রের বাড়ীর কাছে রাম- 
কুমারের চতুষ্পাঠী। শ্বতিশান্ত্র ও জ্যোতিষ সেখানে নিয়মিত পড়ান হতো 
চতুষ্পাঠীর ছোটখাট কাজ সেরে, আশে-গাশের সন্্রান্ত পরিবারে দেব-সেবা 
করতেন গদাধর। ঝামাপুকুর অঞ্চলের পুরোণো বাড়ীর মেয়ের! গদাধরের 
পুজী-অর্টনা, মধুর ব্যবহার ও ভজন-গান শুনে মুঞ্ধ হতেন। ফলে কামার- 
পুকুরের ন্যায় ঝামাপুকুরেও গদাধর পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। 
শান্ত্রপাঠের প্রতি গদাধরের আগ্রহের অভাব দেখে জোষ্ঠ রামকুমার একদিন 
তাকে মৃদু ভৎগ্রনা করলেন। সরলগ্রাণ গদাধর সহজভাবে সেদিন তার 
মনের কথা বলে ফেললেন। গদাধরের বক্তব্য হল, অর্থকরী বিষ্ার গ্রতি 
তার সামান্ততম মোহ নেই । ছুদিনের ভোগ-লালস ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার 
জন্য সংসারী লোকদের আজীবন কঠোর পরিশ্রম যে কত তুচ্ছ ব্যাপার সে 
বিষয় অতি অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন। রামকুমারকে সেদিন তিনি এ 
কথাই অন্ত ভাষায় বলেছিলেন। শান্তরজ্ঞ রামকুমার সম্ভবত সেদিন মরল- 
হৃদয় গদাধরের মনের ভাব ঠিক ধরতে পারেন-নি। 

রামকুমার ও রামকৃষ্ণ উভয়ের কলকাতার জীবনে একট বড় পরিবর্তন 
দেখ! দিল। কলকাতার জানবাজারে রানী রাসমণির বাস। রানী রাস- 
মণি একজন তেজস্থিনী, ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। বাংলা] ১২৬২ সালের 
১৮ই জ্যেষ্ঠ স্বানযাত্রার দিন রানী রাসমণির সঙ্বল্ল অনুযায়ী গঙ্গার পুর্বকুলে 
দক্ষিণেশ্বরে” শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্তকুজ, বারাণসী, 
শ্রহট্ট, চট্টগ্রাম গ্রভৃতি রাজ্যের পত্ডিতগ্রধান অঞ্চল থেকে বহু খ্যাতনামা 
গ্ডিত সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন এবং বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ 
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অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কসেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অনুষ্ঠানটি পরিচালন 
করেন শাস্ত্রজ্ঞজ দেবীভক্ত রামকৃষ্ণের বড় ভাই রামকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
শোনা যায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তখনকার দিনে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় 
হয়েছিল। রানী রাসমণি ও তার জামাতা যথুরামোহন বিশ্বাসের একান্ত 
অন্রোধে রামকুমার কালিকা-দেবীর পুজক পদে নিযুক্ত হন। 

সেদিনের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ। অনুষ্ঠানে ও আনন্দোৎ্সবে গদাধর প্রাণ খুলে 
যোগ দেন। কিন্তু খাগ্ঠাখাছা সম্পর্কে তার বাদ-বিচার থাকায় তিনি সেদিন 
সেখানে কিছু খাননি। বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে নিয়ে 
দক্ষিণেশ্বর থেকে পায়ে হেঁটে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে যান। পরদিন ভোর 
বেলায় গদাধর আবার দক্ষিণেশ্বর গিয়ে অন্তান্ত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ 
করেন এবং ধথারীতি আবার ঝামাপুকুরে ফিরে এসে আহারাদি করেন । 

এ সময় গদাধরের মনে একটা বড় বন্দ দেখা দেয়। একদিকে তীর 
পিতার আদর্শ__অশৃদ্রযাজিত্ব ও অপ্রতিগ্রাহিত্ব (শৃত্রের বাড়ীতে ক্ষুদিরাম 
চট্যোপাধ্যায়, গদাধরের পিতা, কখনও পুজা-অর্চনা করতেন না, বা তার 
কোন শূত্র জমান ছিল না, এবং তিনি শুদ্রের কোন দান গ্রহণ করতেন না)। 
অন্যদিকে শৃত্র-প্রতিষ্িত মন্দিরে তার অগ্রজ রামকুমারের পুজকের পদ গ্রহণ, 
পিতা ও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ের আচরণের অসঙ্গতি তার মনকে 
ভারাক্রান্ত করে তুলল। ছুই এক দিন গভীরভাবে চিন্তার পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
গেলেন এবং তার অগ্রজকে তার পিতার আচরণ ম্মরণ করিয়ে দিলেন 
এবং রাপমণি-প্রতিষিত মন্দিরে পুজকের পদ ত্যাগ করতে বললেন। রাম- 
কুমার তার এ পদ গ্রহণের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় অনুশাসন, বিধি-নিষেধ 
ও আরও অনেক যুক্তি দেখিয়ে রামরুষ্কে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু রামকষ্জের মন রামকুমারের এ সকল কথায় সায় দিল না। 
অবশেষে এ সম্পর্কে ধর্মপন্্ে প্রকাশিত একটি মন্তব্য দেখে রামকৃষ্ণ কিছুটা 
শান্ত হলেন। মস্তবাটি হল, “রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া 
নিন্দিত কর্ম করেন নাই ।, রামকষ্জ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন এবং সেখানে 
থেকে গেলেন। কিন্তু সমশ্যা হল তার আহারাদি নিয়ে। সাধারণভাবে 
খাওয়৷ তো দূরের কথা, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রসাদ খেতেও তিনি রাজী 
হলেন না। অন্ত কোন উপায় ন1! দেখে রামকুমার গদাধরকে সিদা নিয়ে 
গঙ্গাতীরে স্পাকে ভোজন করতে বললেন। গঙ্গাদেবীর প্রতি রামকৃষ্ণের 
সহজাত ভক্তি তার আহার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ অনেকখানি শিথিল 
করল। গঙ্গাতীরে ত্বপাকে আহার করে রামকষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আননে। দিন 
কাটাতে লাগলেন। 
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এখানে প্রশ্ন, আহার সম্পর্কে রামকষ্ের অতাধিক বাদ-বিচার তার 
অন্ুদার মনের পরিচায়ক নয় কি? 

উত্তরে বলা যায়, “না” । কারণ, অনুদারতা আসে অহঙ্কার থেকে, শৈশব 
থেকেই রামকৃষ্জের মনে অহঙ্কার বলে কোন পদার্থ ছিল না, আর নৈষ্টিক 
আচরণ হল আত্মগত ব্যাপার । নিষ্ঠার মূলে আছে শান্তর ও মহাপুরুষদের 
অন্থশাসনের প্রতি বিশ্বাপ। অতএব, নিষ্ঠা যত বাড়তে থাকে অনুদারতা 
ততই কমতে থাকে এবং পরিণামে অহংকার দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুদারতা 
লোপ পায়। শাস্ত্রের নিদেশের প্রতি নিষ্ঠা রেখে আমরা যতই অধ্যাত্মতত্ব 
সকল অন্রশীলন করতে সমর্থ হই, ততই আমর! উদ্দারতার পথে ধাই এবং 
পরিণামে সতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে শান্তিলাভ করতে সক্ষম হই। ঠাকুর রামকৃঞ্চ 
নিজেই বলতেন, নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে সতোর উদারতায় পৌছিতে হয় । 
শাসন, নিয়ম প্রভৃতি অন্ুপরণ করেই শাপনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা! লাভ 
করতে হয়। 

রামকৃষ্জ সব সময়ই নিজের আচরণ সম্পর্কে সজাগ থাকতেন এবং 
সত্যের অন্বেষণ করতেন। প্রসঙ্গত এখানে ধনী কামারিণীকে “ভিক্ষা 
মা" গ্রহণের ব্যাপারটি ম্মরণ করা যেতে পারে । সেখানে রামকষ্চ কোন 
জাতবিচার মানেন নি, বংশের চিরাচরিত ধারা থেকে বিচ্যুত হতে 
এতটুকু কুষ্টিত হননি। কারণ, ধনী কামারিণীর মনের ম্বতক্্ত ভক্তি ও 
আবেগ সত্-প্রতিষ্ঠ রামকষণ অস্বীকার করতে পারেন না। 

রামকষ্ণের সাধক-জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। দক্ষিণেশ্বরে 
মন্দির-প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে রামকুষ্ণের ভক্তি, নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা 
দেখে রাসমণির জামাতা মথুরবাবু (এ সময় যিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের 
কর্মকর্তা ছিলেন) রামকঞ্জের প্রাতি আকৃষ্ট হন। 

আমরা পুর্বেই দেখেছি, রামরুষ্ণের বাইরের আচরণ ছিল শিশুর মত। 
সেই শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য ম| জগদস্ব! শ্বপ্নং যেন মথুরবাবুকে 
পাঠিয়েছিলেন। রামকুষ্ের ব্যবহারিক জীবনে মথুরবাবুর অবদান অবিস্মরণীয় । 
গুরুজ্ঞানে রামকুষ্জের সব আবদার মথুরবাবু যথাসাধ্য আজীবন পালন 
করে গেছেন। 

আহার, বিহার, সংসারের সর্ববিষয়ে উদাসীন, নিংম্বার্থ, ভাবুক রাম- 
কষের জীবনে আর একজন শ্রদ্ধাশীল, সাহসী, উদ্যমী মানুষের প্রয়োজন 
ছিল। সে-অভাব পুর্ণ হুল ঠাকুরের নিজের ভাগিনেয় হৃদয়রামের সেবার 
মধ্য দিয়ে। তিনিও ঠিক এঁ সময়ে কাজের জন্য দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির 
হন। রামকষ্জের প্রতি হদয়রাম এক অনির্বচনীয় আকর্ষণ বোধ করতেন 
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এবং সর্বদা ছায়ার মত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। কোন প্রকার 
ভারী কাজের দায়িত্ব ন! নিয়ে স্বচ্ছন্দ চিত্তে দক্ষিণেশ্বরে রামকষ্ণের দিন 
কাটতে লগল। কামারপুকুরের প্রতি আকর্ষণ ধীরে ধীরে তার কমে 
যেতে লাগল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রতিটি জীবের উপর আছে। কিন্ত 
ঈশ্বর-আদিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনে দেখ! যায়, তাদের যখন যে-ধরনের লোকের 
প্রয়োজন হয় ঈশ্বর ঠিক সেই ধরনের লোক তাদের তত্বাবধানে পাঠান । 
রামকষ্ণের ন্যায় আপনভোল! শিশুর জীবনে মখুরবাবু, হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় 
এবং পরবর্তাকালে শলুচন্দ্র মল্লিক, বলরাম বন্থ প্রমুখ বাক্কিগণের আগমন 
আকম্মিক ঘটন] নয়, অনিবাধ ব্যাপার। 
একমাত্র পুজা-অর্চনা, ধান-ধারণ। ছাড়া অন্ত যে-কোন কাজের প্রতি 
রামরুঞ্ণের প্রবল অনীহা! ছিল। মথ্রবাবু তাকে কোন দারিত্বপুর্ণ কাজে 
নিধুক্ত করতে পারেন এই আশঙ্কায় রামরুষ যথাসম্ভব মথুরবাবুকে এড়িয়ে 
চলতেন। কিন্তু যথাসময়ে যা ঘটবার তাই ঘটল । একদিন মখুরবাবু কালী- 
মন্দির দেখাশুন। করতে এলে রামকুষ্চকে ডাকিয়ে দেবীর বেশকারীর পদ গ্রহণ 
করতে বললেন এবং সেই সঙ্গে হদয়রামকে তাদের সহকারীর পদে নিয়োগ 
করলেন। হ্ৃবদয়রামকে সহকারীর পদে পেয়ে রামকৃষ্ণ এ দায়িত্ব নিতে রাজী 
হুলেন। ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধো এ সকল ঘটন। ঘটল । 
এ সময়ের একটা ঘটনা রামকঞ্জের সুক্ষ বিচার-বোধের পরিচয় 
দেয় এবং তা-থেকে আমর! তার সাধক জীবনের একটা নতুন দিকের 
আভাল পাই। ঘটনাটি ঘটে বাংলা ১২৬২ সালের ভাত্র যাসে। 
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখন দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরের 
পুজক। জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎ্সব। রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পুজা 
ও ভোগ শেষ করে পুঞ্গক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দজীকে শুইয়ে 
দিতে যাওয়ার সময় হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যান এবং বিগ্রহের একটি পা 
ভেঙ্গে যায়। এ-বিষয়ে নান! পণ্ডিতের বিধান নেওয়া হল, ভগ্ন বিগ্রহ 
বিসর্জন, নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা সকলেই এক বাক্যে বললেন, কারণ 
ভগ্র বিগ্রহে দেবতার পুজ! সিদ্ধ নয়। রামকৃষ্চকে জিজ্ঞানা কর! হলে তিনি 
এর ব্যাপারে ভিন্ন মত দ্দিলেন। সধত্বে তিনি বিগ্রহটির ভগ্ন প নুম্দয় 
রে মেরামত করলেন এবং এ বিগ্রহটিকেই পুজার নির্দেশ দিলেন । 
প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্তান্ত পণ্ডিত থেকে রামকৃষ্খ সেখানে ভিন্ন মত 
দিলেন কেন? আমরা পূর্বেই বলেছি, বিচার না করে রামরুষ্। কখনও 
বাধাধরা পথে চলতেন না । বরানগরের জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
রামরুষ্খ এপ্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। বরানগরের কুটিঘাটার কাছে 
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রতনবাবুর ঘাট, সেখানে দশমহাবিষ্তার মন্দির আছে। রামকৃষ্ণ একদিন 
সেখানে মন্দির দেখতে যান । দক্ষিণেশ্বরের ভাঙ্গা গোবিন্দজীর পুজা সম্পর্কে 
জয়নারায়ণ বাবু কথা তৃললেন। রামরুষ্ণ উত্তরে বললেন, যিনি অখণ্ড 
মণ্ডলাকার তিনি কি কখনও ভগ্ন হতে পারেন? তা-ছাড়াও দেব-দেবীর 
সঙ্গে আমার্দের আত্যন্তিক যোগস্ত্র, যেমন বাৎসঙ্য, সখ্য প্রভৃতি নানা- 
ভাবে আমরা দেব-দেবীর ভজন! করি। আমাদের আত্মীয়দের কারও যদি 
অঙ্গহানি হয় তাকে কি যুত জ্ঞানে আমরা ফেলে দিই? নিশ্চয়ই না। 
তবে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সম্পর্কে অন্য ব্যবস্থা হবে কেন? রানী রাসমণিকেও 
তিনি এ ধরনের জবাব দেন। রামকৃষ্জের মতে ব্যবহারিক ভগৎ হল 
আধ্যাত্মিক সততার প্রতিবিষ্ব, তাই তিনি ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক 
সময় সত্য যাচাই করে নিতেন। এরপর রামকৃষ্ণকে ভগ্ন বিগ্রহ সম্পর্কে 
কেউ আর কোন প্রশ্ন করেনি । অনবধানতার অপরাধে পুজক ক্ষেত্রনাথের 
কাজ গেল। রাধাগোবিন্দজীর পুজার ভার পড়ল রামকুষ্ণের উপর। 

রামকৃষ্ণের পুজা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার, দেখবার মত দৃশ্য । আসন- 
শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্ন্তাস, করন্যাস, প্রভৃতি সম্পন্ন করবার সময় এ মন্ত্র 
সকলের ছাপ তিনি নিজের দেহে দেখতে পেতেন। পুজার আসনে বসে 
পুজক রামরুন্চ দেখতে পেতেন সপ্পারৃতি কুস্তলিনী শক্তি নিজ দেহ- 
অভ্যন্তরে স্থযুম্নার পথ ধরে সহশ্রার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং দেহের ধে-যে 

ংশ এ শক্তি ত্যাগ করে চলেছে, দেহের সেই সেই অংশ অসাড় ও মৃতবৎ 
হয়ে যাচ্ছে । আবার, 'রং-ই'তি জলধারয়া বন্ছি প্রকারাণ বিচিন্তা |, পৃজার 
বিধি অন্সারে “রং, মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে জল ছিটিয়ে ভাবতে হয়, অগ্নির 
প্রাচীরে পুজাস্থল বেষ্টিত হোক, এবং কোন বাধাবিদ্প যেন সেখানে প্রবেশ না 
করে। “রং"-মন্ত্রর্ণ উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করতেন 
অগ্নির লেলিহান শিখা সেখানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পৃজামণ্ডপকে 
সব রকমের বিশ্ল থেকে রক্ষা করছে। পুজার সময় রামকষ্ের তেজোদীত 
চেহারা দেখে দর্শকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ্য দেব 
যেন নরশরীরে পুজায় বসেছেন। 

পুজা-অচনার ব্যাপারে উৎসাহ ছাড়া রামকৃষ্ণের মধ্যে এ সময় একটা! 
নিঃসঙ্গ উদ্দাসীন ভাব রামকুমার লক্ষ্য করলেন। ক্ষুরধার সপিল পথ ধরে 
অধাত্ম-সাধকদের চলতে হয়, তাদের জীবনে ভাবাস্তর অস্বাভাবিক কিছু 
নয়। কখনও কখনও গঙ্জাতীরে এ সময় রামরুষ্ণকে একাকী ঘুরে বেড়াতে 
দেখা যেত, মন্দিরের নিকটে পঞ্চবটার তলায় কখনও তিনি একা বসে 
থাকতেন। আবার কখনও কখনও পঞ্চবটার চারদিকে যে জঙ্গল তার 
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ভিতর প্রবেশ করতেন এবং বহুক্ষণ পরে ফিরে আসতেন। তার এ 
অস্বাভাবিক গুঁদাসীন্ত কেন? জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার তীর কাছে প্রশ্ন করে 
কোন জবাব পাননি । সংসারে বাস করেও সাধকর। সংসারের মধ্যে থাকেন 
না] অর্থাৎ পাধিব কোন কিছুই তাদের মনে দাগ কাটে না। কোন কিছুর 
সম্যক জ্ঞানের পক্ষে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ যেমন অত্যাবশ্ঠক, তেমনি 
সংসার-বিরক্তির পক্ষে প্রয়োজন সংসারকে ভাল করে বোঝা । আর এই 
বোঝার পক্ষে প্রয়োজন সংসারে থেকেও সংসারের উধ্রে মনকে স্থির রাখ! । 
রামকুষ্ণের এই গুদাসীষ্ঘ বিবাগী মনের লক্ষণ, বৈরাগ্যের আভাস। 

অন্যদিকে মথুরবাবুর অস্থরোধে প্রথমে দেবীর বেশকারীর পদ, পরে 
রাধাগোবিন্দজীর পুজকের পদ গ্রহণ, সব কাজই রামকৃষ্ণ কৃতিত্বের সঙ্গে 
সম্পাদন করেন। ফলে, কাজের দিক থেকে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে রামকুমার 
অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন । তিনি তখন রামকৃষ্ণকে চণ্ডীপাঠ, ম1 ভবতারিণী 
ও অন্যান্ত দেব-দেবীর পুজা শেখাতে লাগলেন। শাক্ত-মতে দীক্ষিত না 
হলে শক্তি পুজ। করা৷ প্রশস্ত নয়, তাই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার জন্য রামকষ 
প্রস্তুত হলেন। শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্রাচাধ্য নামে একজন প্রবীণ শক্তি- 
সাধক তখন কলকাতায় বৈঠকখানা বাজারে থাকতেন। রামকৃষ্ণ তার 
কাছে দীক্ষিত হবেন স্থির করলেন। শুভদিনে শান্ত্রমতে রামকৃষ্ণ দীক্ষিত 
হলেন। বীজমন্ত্র কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামকু্জ সমাধিস্থ হলেন। 
শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষাপ্ডর শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য রামকষ্ণের অসাধারণ ভক্তি 
দেখে মুগ্ধ হলেন। রামরুষ্চ যে শীপ্বই ইঠ্টলাভ করবেন এ-বিষয় তার 
গুরু নিশ্চিত হলেন। রামকৃষ্ণকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। 

এদিকে রামকুমারের শরীর ক্রমশ অপটু হয়ে পড়তে লাগল । তখন 
হ্বল্লায়াসসাধ্য রাধাগোবিন্দজীর পুজা তিনি নিজে আরম্ভ করলেন এবং 
মা ভবতারিণীর ( দক্ষিণেশ্বরের কালীবিগ্রহের নাম ভবতারিণী ) পুজা 
রামকুষ্ণকে অভ্যাস করাতে লাগলেন। মথুরবাবু এ কথা শুনে পরম 
আনন্দের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামকৃঞ্চকে ৬কালীঘরের পুজক নিয়োগ করলেন 
এবং রামকুমার যথারীতি রাধাগোবিন্দজীর পুজা করে চললেন । রামকষ্ের 
সাধক জীবনের পট পরিবর্তন হল। 

ইচ্ছাময়ীর রহস্ত কে বুঝতে পারে? এঁ সময় একটা অঘটন ঘটল ব 
রামকৃষের সাধক জীবনে এক নতুন প্রবাহ নিয়ে এল। রামকুমার অন্থস্থ হয়ে 
পড়লেন এবং এ অসুস্থ অবস্থায় বরানগরে তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে 
গেলেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে কামারপুকুরে ফেরবার পথে মূলাজোড়ে 
এক আত্মীয়ের বাড়ীতে অস্থস্থ অবস্থায় আসেন এবং সেখানে রামকুমার দেহ 
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রাখেন। ঘটনাটি ঘটে ১২৬৩-র প্রথম দিকে । পিতৃতুল্য অগ্রজ রামকুমারের 
মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ গভীরভাবে ব্যথিত হলেন ঠিক, কিন্তু এ সময় থেকেই 
জগদন্বার পুজায় তিনি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলেন। রামকুমারের 
মৃত্যু রামকৃষ্ণের মধ্যে সংসারের অনিত্যতা বোধ একেবারে পাকা করে 
দিল। এসময় তিনি লোকসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে চলতেন। পুজার সময় 
ছাড়া সর্বদা তিনি ধ্যানমগ্নর থাকতেন। রামের উদাস ভাব দেখে 
হৃদয়রাম খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি তখন সর্বক্ষণ রামকৃষ্ণের সঙ্গে 
থাকতেন । একদিন গভীর রাত্রিতে পঞ্চবটার পাশের জঙ্গলে গিয়ে হদয়রাম 
দেখতে পেলেন উলঙ্গ অবস্থায় রামকৃষ্ণ একটি বৃক্ষতলে গভীর ধ্যানমগ্র। 
ধ্যানভঙ্গের পর হৃদয়রাম তাকে এ অবস্থায় ধ্যানের অর্থ জিজ্ঞেন করলেন। 
উত্তরে বললেন, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল, মান, জাতি, অভিমান ও রূপ অষ্ট- 
পাশে জীব বদ্ধ, তাই সর্বন্য ত্যাগ করে ধ্যান করতে হয়। আমরা পুর্বেই 
দেখেছি, শ্রীরামরুষ্জ যা বিশ্বাস করতেন তা আচরণ করতেন, এবং ঘাঁচাই 
করে নিতেন। টাকা ও মাটি উভয়ের প্রতি সমবোধ না হলে মানুষ 
বিকারশূন্য ও প্ররুত ঈশ্বরমূখীন হতে পারে না। এই বিশ্বাস পাকা 
করবার জন্ত টাক] ও মাটি দুটিকেই একসঙ্গে জলে ফেলে দিয়ে তিনি নিজের 
মানসিক প্রতিক্রিয়া যাঁচাই করে নিয়েছিলেন। সর্বজীবে শিববোধ_ এ-চিন্তা 
দূঢ করবার জন্য কাঙ্গালীদের খাবারের তুক্তাবশেষ দেবতার প্রসাদ 
মনে করে তিনি নিজে মাথায় দিতেন। কাম-কাঞ্চনে আসক্তি 
ও ঈশ্বর-বিশ্বাস একসঙ্গে চলতে পারে না। মনে উত্তেজনা স্থষ্টি করতে 
পারে এমন সব শারীরিক চিহ্ন এবং অনুষ্ঠানরহিত তপস্যা (তপসে। ব্যাপ্য- 
লিঙ্গাৎ) সহায়ে মানুষ কখনও আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। 
সাধনায় উত্কর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মন স্থল থেকে শ্ন্ষে এবং সুষ্মন থেকে 
কারণে ক্রমশঃ উন্নীত হতে থাকে । 

নিষ্টা, ভক্তি, ব্যাকুলতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ যতই মা জগদগ্থার পুজা করতে 
লাগলেন ততই তার মনে মাতৃদর্শনের ব্যাকূলতা তীব্র হয়ে উঠল। 
ব্যাকুলতায় মা সাড়া দিলেন। রামকৃষ্ণের প্রতি মা কপা করলেন। প্রথম 
মাতৃদর্শন সম্পর্কে রামকৃ্চ নিজেই বলেছেন,_“মার দেখা পাইলাম ন। 
বলিয়। হাদয়ে তখন অসহ্য যন্ত্রনা..........**অস্থির হইয়া ভাবিলাম তবে আর 
এ জীবনে প্রয়োজন নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার 
উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্বপ্রায 
ছুটিয়! উহা ধরিতেছি, এমন সময় মার অদ্ভূত দর্শন পাইলাম । '...*-*-*** 
একটা অনম্ুভূত জমাট বাধা আনন্দশ্রোত প্রবাহিত হুইল, মার সাক্ষাৎ 
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প্রকাশ উপলব্ধি করিলাম । :***** ঘর, ছুয়োর, মন্দির সব যেন কোথায় 
লুপ্ত হইল, কোথায়ও আর যেন কিছুই নাই, এক অসীম, জ্যোতিসমুদ্র”_ 
যেদ্দিকে যতদূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্দ্বল, উমিমালা তর্জন গর্জন 
করিয়া গ্রাস করিবার জন্তা মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে । দেখিতে দেখিতে 
উহা আমার উপর নিপতিত হইল, এবং আমাকে এক কালে তলাইয়! দিল। 
****-*সংজ্ঞা-শৃন্ত হইয়া পড়িয়া গেলাম" । *--*" “অসহ যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে 
বাহ্‌ সংজ্ঞা-শূন্ত হইয়! পড়িতাম এবং এরূপ হইবার পরেই দেখিতাম মার 
বরাভয় কর] চিন্ময় মৃতি, দেখিতাম এ মৃতি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, 
অশেষ প্রকার সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে ।১১* 

রামরুষ্ণের দীর্ঘ বারো বছর (১২৬২-৭৩) কঠোর সাধনকাল বিচিত্র 
ঘটনায় পুর্ণ। ১২৬২-৬৫ এই প্রথম চার বছর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মা 
'ভবতারিণীর পুজক ছিলেন। এ সময় তাঁর মাতৃদর্শন, কঠোর সাধনা, 
দিব্যোন্সত্ত ভাব, বৈধী ভক্তির সীম! অতিক্রম করে প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ষ 
প্রভৃতি উচ্চমার্গের লাধনসকল- সবই বিস্ময়কর | রা'মকৃষ্ণের উন্নত অধ্যাত্ম 
ভাবসকল যে বায়ুরোগ নয়, সেগুলি যে দিব্যোন্সত্ত ভাব তার প্রমাণ মেলে 
বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রে ও তার পরবর্তী কালের সাধনায় । সর্বতোভাবে ঈশ্বর- 
তন্ময়তা৷ ও তা-থেকে নানা ভাবের কথা শংকরাচার্ধ তার “বিবেক চূড়ামণি? 
গ্রস্থে বলে গেছেন। ব্যবহারিক জীবনের বীধাধরা নিয়ম-কান্থন ও 
'অভ্যাস-আচরণের মধো সাধারণ মানসিকতা বদ্ধ, সেই মন ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে 
আধ্যাত্মিক জগতের একজন পূর্ণ সাধকের ভাব ধরা যায় না। তাই সম্ভবত 
শ্রীামকূষণের দিব্যোন্সাদনা নিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের মনে এ সময় প্রশ্ন 
দেখা দিয়েছিল । 

১২৬৬-৬৯-__এই চার বছরের শেষ দুবছর রামকুষ্ণ ব্রাহ্গণী ভৈরবী 
যোগেশ্বরীর কাছে গোকুলব্রত থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রধান 
প্রধান তস্ত্রনির্দিষ্ট সাধন-সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করেন। ১২৭০-৭৩-সময়ের 
মধ্যে তিনি জটাধারী নামে একজন রামাইত সাধুর কাছে রামমন্ত্রে উপদিষ্ট হন 
এবং রামলাল! বিগ্রহ লাভ করেন। তা-ছাড়া, বৈষ্ণব তস্ত্রোক্ত মধুরভাবে 
সিদ্ধি লাভের জন্য ছয়মাস তিনি স্ত্ী-বেশ নেন। পরে আচার্য তোতাপুরী 
গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সমাধির সর্বোচ্চ (নিবিকল্প) স্তরে 
আক্ধঢ় হন। পরিশেষে স্ফী সাধক গোবিন্দর কাছ থেকে তিনি ইস্লাম ধর্ম 
সম্পর্কে উপদেশ নেন, এবং এ ধর্মের মৃূলভাব তিনি অভ্যাস করেন। 
তা-ছাড়াও এঁ বারো বছরের সাধনার শেষের দিকে বৈষ্ণব তস্ত্রোক্ত সখ্যভাব, 
কর্তাভজা ও নবরসিক প্রভৃতি বৈষব মতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের 
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সাধনার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন । শ্ররামকুষ্ের সাধনা! এত ব্যাপক ও 
বিস্তৃত ছিল যে তার সাধনার সর্বদিক বা কোন একটি বিশেষ দিকের সর্বাঙ্গীন 
আলোচন। কোন একখানি সীমিত পরিসরের গ্রন্থে সম্ভব নয়। কারণ, যে 
ছুঃসাধা সাধনায় দিদ্ধি লাভ করতে শ্রীরামকৃষ্ের ন্যায় একজন দুর্জয় সাধকের 
দীর্ঘ বারো বছর সময় লেগেছিল তা কি কেবলমাত্র শব্দে ধরা যায়? 
যথাসম্ভব তার একট] বিবৃতি এখানে দেওয়া হবে । 

সম্প্রদায়গত দিক থেকে শ্ররামরুষ্ণের সাধনায় যেন একট প্রশ্ন দেখা 
দেয়_যেমন, একজন পুর্ণাভিযিক্ত শক্তি-সাধক (দিব্যাচারী তান্ত্রিক) বৈষ্ণব- 
প্রেম-ভক্তির সাধনায় একেবারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন এবং ভাবের চরম 
প্রান্তে উঠে যথারীতি সন্গাস গ্রহণ করে বেদান্ত-প্রতিপাদিত অছৈত-সাধনায় 
প্রবেশ করলেন এবং সেখানে নিথিকল্প সমাধিতে আবঢ় হয়ে (আমি-বোধাশ্রয়ে 
মানসিক বুততি"সমূহের উদয় হয়, উহার আংশিক লোপে সবিকল্প ও পুর্ণলোপে 
নিবিকল্প সমাধির উদয় হয়) আচরণগত দিক থেকে ইসলাম ধর্মের মূলভাবে 
প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীষ্টধর্মের মূল উপদেেশসকল গ্রহণ করলেন। 
সাধন-রাজ্যে এট! সতাঈ বিন্ময়কর ! ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-সম্পর্কে সাধারণ 
মনে একটা বিশ্বান্থি দেখা দিতে পারে। কিন্তু পূর্ণতার দৃষ্টিকোণ থেকে অথগ্ু- 
সাধকাশ্রুরামরুষ্জের সাধনার ধার। দেখলে দেখা যাঁয় সেখানে বিরোধের কোন 
অবকাশ নেই। যুক্তির দিক থেকে বৈকল্পিক ন্তাঁয়ের ধারা অনুসরণ করলে 
দেখা ধাম সাধনার দিক থেকে শক্তি ও ভক্তি১১ এ ছুটি পদ বিরোধী নয়। 
অর্থাৎ ভক্তি ও শক্তি সাধন রাজ্যে একই সঙ্গে চলতে পারে। আবার, জ্ঞান ও 
কর্ম এ ছুটি পদের মধো অন্তধিরোধ নেই । এমন কি অদ্বৈত-বেদাস্তে সাধন 
ক্ষেত্রে যেখানে কর্মের কোন স্থান নেই সেখানেও কর্মকে জ্ঞানের ছায়া 
বলা হয়েছে। তা-ছাড়াও, পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও একজন সাধক 
নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে পারেন, আবার একজন নিফাম 
কর্মী নিধিকল্প সমাধিতে আর্ঢ হয়ে দেহ রাখতে পারেন । জ্ঞান যেমন 
একদিক থেকে পরম ভক্তির দিকে যেতে পারে, আবার ভক্তিও১২ তেমনি 
পরা-জ্ঞানের পথ খুলে দিতে পারে । অতএব, আচরণগত দিক থেকে 
ধর্মক্ষেত্রে যে-অসঙ্গতি দেখা যায় তা সাম্প্রপায়িক-সাধনার দিক থেকে, 
আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নয়। অধ্যাত্মপাধন-রাজোে সাধকের কোন 
জাত-বিচার নেই। সব সাধনাই মূলত একই অখণ্ড চিতি-শক্তির বিভিন্ন 
গ্রকাশ | ফলকথা, অধ্যাত্-সাধনার চরম স্তরে যে সকল সাধক উঠেছেন, 
তারা বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের সাধ্য বস্ত নিয়ে অবাধে বিহার করতে পারেন। 
রামরুষ্ ছিলেন সেই স্তরের একজন সাধক । 


ও 


৩৪ রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম। 


আমর! পূর্বেই বলেছি, প্রথম চার বছর রামরুষের সাধনার বৈশিষ্ট্য হল 
মাতৃদর্শন, যোগবিভূতি লাভ ইত্যার্দি। এখানে উল্লেখা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের 
পুর্বে সাধক জাতিম্মরত্ব লাভ করেন এবং সংসারের সর্ব বিষয়ের নশ্বরত্ 
উপলব্ধি করেন। ফলে, মনে তীব্র বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং বৈরাগ্য 
সহথায়ে তার মন-গ্রাণ সকল গ্রকার কামনা-বালনা-মুক্ত হয়। সাধক রামকৃষ্ের 
বৈরাগ্য ও উদ্দাসীন ভাবের কথা আমর! পুর্বে উল্লেখ করেছি । 

সিদ্ব-সঙ্কল্প এ সকল সাধকের মধ্যে যোগৈশ্বর্য স্বাভাবিক ভাবে উদ্দিত 
হয়, কিন্তু বিন্দুমাত্র কামনা-বাসনা না থাকায় এ সকল শক্তি তার! কখনও 
প্রয়োগ করেন না। একমাত্র আধিকারিক পুরুষরাই (লোক-কল্যাণ সাধনের 
জন্য ধারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি নিয়ে জন্ম নেন) সর্বতোভাবে ঈশ্বরের 
ইচ্ছাধীন থেকে বহুজনের হিতের জন্য কখনও কখনও এ শক্তি গ্রয়োগ করে 
থাকেন। 

প্রশ্ন, মাতৃদর্শন লাভের পরেও রামকৃঞ্ণকে আবার আনুষ্ঠানিক ভাবে 
সাধন! করতে হল কেন? 

উত্তরে বলা যায়, ধর্মবিশ্বাস-ক্ষেত্রে ঈশ্বর-দর্শন মনকে গভীর ভাবে 
ঈশ্বরাভিমুখী করে ঠিক, কিন্তু প্রত্যয় ছাড়া কোন বিশ্বাস স্থিরনিশ্চয় স্তরে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভা-ছাড়াও, ব্যবহারিক বা আধ্যাত্মিক যে-কোন 
সাধন-সাপেক্ষ অনুভব পরীক্ষিত হওয়ার পুর্বে অস্ভব মাত্র, মানসিক স্তরের এ 
অন্থভব সত্যের পর্যায়ে পৌছায় না। ফলে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনগ্যসাধারণ 
অনুভব সকলের শাস্ত্রান্থমোদন ও অন্ঠান্ত সত্যত্রষ্ঠা আচার্ষের অনুভবের 
সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতএব, কোন একটি সম্প্রদায়ের 
সাধনস্তরে রামকৃষ্ণের সাধনার সমাধির রেখ! টানা যায় না। রামকৃষ্ের 
সাধনার নৈরম্তর্য ও গতি কোন স্তরেই স্তব্ধ হয় নি, তার সাধনায় সাধ্য, 
সাধক সবই সাধনার অন্তভূতত হয়ে এক হয়ে গেছে । রামকৃ্জের সাধনা 
মূলত অকালিক ও অখণ্ড। 

তা-ছাড়াও, রামকঞ্জ-সাধনার আর একটা বড় দিক হল, সেখানে 
তাৎকালিক বিবদমান বিভিন্ন ধর্মমত সকলের মধ্যে একটা এক্য-স্থত্রের 
সন্ধান পাওয়া যায়; তাই তাকে আচরণগত দিক থেকে ধর্ম-জগতের নান! 
সম্প্রদায়ের মূল তত্ব সকলের ন্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়েছিল। সমগ্র অধ্যাত্ম- 
পরিমগ্ুলের আচার্য হিসাবে রামক্ এই পৃথিবীতে এসেছিলেন । ফলে, 
ব্ক্বি-মুক্তির মধ্যে তার অধ্যাত্ম আদর্শ সীমিত ছিলনা। 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে নিরস্তর ত্যাগ ও সংযমের 
অভ্যাসে সাধক নিজের মনকে স্ববশে আনতে পারেন? এ মনই তখন তার 
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গুক হয়। এ সকল পবিত্র মনে যে-সব ভাবতরঙ ওঠে, সে-সব ভাব সাধককে 
ভুল পথে নিম্বে যাওয়া! ত দূরের কথা, তাকে আপন লক্ষ্যে পৌছে দেয়। সাধক 
রামকৃ্ণের শুদ্ধ মন গুরুর মত তাকে পথ দেখিয়ে সাধনার প্রথম চার বছরেই 
তকে মাতৃদর্শনের যোগ্য করে তোলে । শুধু তাই নয়, তাঁকে কখন কী 
করতে হবে, কাকে কী বলতে হবে, সে নির্দেশও তিনি যথাসময় তার 
অন্তর্যামীর কাছ থেকে পেতেন। আবার কখনও কখনও কোন দেব-বিগ্রহ 
তার অস্তস্তল থেকে বেরিয়ে মূর্ত হয়ে তাকে উপদেশচ্ছলে ও কখনও কখনও 
ভয় দেখিয়ে সাধনপথে উৎসাহ দিতেন। একদিন শাণিত ত্রিশূলধারী এক 
সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের দেহ থেকে বেরিয়ে তীকে বললেন, অবাস্তর চিন্তা 
পরিত্যাগ করে ইঞ্ট চিন্ত! যদি না করবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসিয়ে 
দেব। তা-ছাড়াও অনেক সময় তার ভিতরের ভোগ-বাসনাময় পুরুষকে এ 
সন্ন্যাসী নিহত করে দুরস্থ দেব-দেবীর মৃত্তি দর্শন করতে করতে বা! কীর্তন 
গান শুনে আনন্দ উপভোগ করে জ্যোতির্ময় মৃতিতে রামকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ 
করতেন। 

এ সকল ঘটনা সাধারণ স্থুলবুদ্ধির লোকের মনে আজগুবি মনে 
হতে পারে, কিন্ত যে-চিত্তে বিবেকের উদয় হয় নি, তার কাছে বিবেকদংশন 
শব্দট। যেমন অর্থহীন, তেমনি নৈতিক রাজ্যে যে প্রবেশ করে নি তার পক্ষে 
নৈতিক আদেশ বা নৈতিক বাধ্য-বাধকতা৷ প্রভৃতি শবলকল কাল্পনিক মনে 
হয়। স্থল, সুক্ষ, কারণ দেহের বোধ বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনুভবের খবর 
ধার! রাখেন তাদের কাছে সাধক শ্রীরামকষ্ণের এ অলৌকিক দর্শন ও অনুভব 
সকল যে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, তা তার পরবর্তী কালের বিন্ময়কর 
কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । তাই আজ যাস্ত্রিক যুগেও 
রামকৃষ্ণের এঁ-নকল অন্ভব সম্পর্কে সাধারণ মনে কোন সংশয় নেই। : 
চাপরাশ" (ক্ষমত1 ও যোগ্যতার দ্বীকৃতি ) ন! পেয়েই সাধারণ সাধকরা যখন 
এ সব কথা বলেন তখনই মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দেয় । এ সময় রামকৃষ্ণ 
যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন বা বা তিনি অনুভব করেছিলেন সে-সব 
কথা তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণী ফোগেশ্বরী ও শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী প্রমূখ 
সাধক-সাধিকার কাছে আবার শুনেছিলেন, বা তিনি ঘা পুর্বে জানতেন সে 
মব-কথ। তার। আবার তাঁকে জানালেন । শাস্ত্রীয় বিধি সকলের মান্য রাখবার 
জন্তই সম্ভবত ব্রান্ষণী, তোতাপুরী ও আরও অনেকে রামরুঞ্ককে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন । আমরা পূর্বেই বলেছি, রামকৃষ্ণের সাধনার 
জন্য যখন যে-ধরনের সাধকের প্রয্োজন হয়েছে, তীর নিজেরাই স্বেচ্ছায় 
ঈক্ষিণেশ্বরে এসে রামকষ্ের মহাসাধনায় অংশ নিয়ে সাহায্য কয়েছেন। 
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রামকৃষ্ণ-সাধনার এথম পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে আরও 
কতকগুলি পরিবর্তন দেখ দিল। দীর্ঘদিন পরে তিনি তার বাস্তভিট। 
কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। কারণ, তখন তিনি এত ভাবোন্মত্ত থাকতেন 
যে, বাধা-ধর| নিয়মে পুজা-অর্চনা ঠিকমত করতে পারতেন না। কামার- 
পুকুরে এসে তিনি “ভূতির খাল' ও বধুই মোড়ল” শ্মশানে দিনরাতের অনেক 
সময় কাটাতেন। নতুন হাড়িতে মিষ্টি ও অন্যান্ত ফল-সামগ্রী নিয়ে তিনি 
শ্মশানে যেতেন এবং বলি নিবেদন করবার সঙ্গে সঙ্গে শিবার দল সেখানে 
এসে হাঙ্জির হত, আর উপদেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মিষ্টির হাড়িগুলি 
শৃষ্ঠে মিলিয়ে যেত। আবার কখনও তিনি অশ্বখ গাছের নীচে জপধ্যানে 
'অনেক সময় কাটাতেন। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধ্যাত্মপথ-যাত্রীদের সাধনার 
কোন এক বিশেষ শ্তরে অশরীরী জগতের সন্ধান নিতে হয় এবং সে-জগৎ 
অতিক্রম করতে হয় চিত্তকে ভয়শৃন্য করবার জন্য । আমর পূর্বেই বলেছি, 
ভূঁত-প্রেতের ভয়ে যে-সব জায়গায় বয়স্ক লোকেরা যেতে সাহপ করতেন না 
বালক গদাধর সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। ভয়কে যার] জয় করতে 
পারেন তার। বীর, আর ভয়ের সংস্কার ধাদের মধ্যে নেই। তারা নিভীক | 
গদাধর একজন নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। নিভ্গক গদাধর এ সময় মায়ের 
'অসিমুণ্ধারী বরাভয় মৃত্তি প্রায়ই দেখতেন । 

গদাধরের মতিগন্তি দেখে তার মা চন্দ্রাদেবী বিশেষ ভাবিত হয়ে 
পড়লেন, তিনি ও গদাধরের মেজভাই রামেশ্বর গদ্াধরের বিম্নের পাত্রী 
খুঁজতে লাগলেন। কিন্ত মনের মত পাত্রী ন! পেয়ে তীর! খুব হতাশ হয়ে 
পড়লেন । ভাবাবিষ্ট গদাধর হঠাৎ তাদের একদিন ব্ললেন- আমার 
' বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটি গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
বাটিতে আমার বিবাহের পাত্রী কুটাবাধা হয়ে রক্ষিত আছে। 

বাংল! ১২৬৬-র বৈশাখ মাসের শেষের দিকে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
একমাত্র কন্তার সঙ্গে গদাধরের বিবাহ হুল, পাত্রীর বয়স তখন মাত্র পাচ 
বছর, আর গদাধরের বয়স তখন চব্বিশ । বিয়ের পর প্রায় এক বছর সাত 
মাস গদাধর কামারপুকুরে ছিলেন। ১২৬৭-র অগ্রহায়ণ মাসে বধূর বয়স 
প্রায় ৭-বছর পুর্ণ হল। কুল-প্রথান্যায়ী গদাধরকে একবার শ্বশুর বাড়িতে 
যেতে হল এবং শুভদিন দেখে নববধৃসহ তিনি কামার পুকুর ফিরে এলেন। 
বাড়ীতে ফিরে এসে হঠাৎ তার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যেতে গ্রবল ইচ্ছা হল। . 
কারও কোন বাধা না মেনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন এবং ৬ভ্রীগ্রীমা 
বগদস্বার পুজায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন! সাধক রামরুষং জগৎ 
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সংসার সব ভূলে গেলেন । দিবা-রাব্র মায়ের স্মরণ, মনন, জপ-ধ্যানে তিনি 
নিবি থাকতেন। তীর বুক সর্বক্ষণ লাল হয়ে থাকত। সংসার বা 
সাংসারিক কোন কিছু তিনি বুঝতে পারতেন না, তার কাছে সাংসারিক 
সব কিছুই অভ্ভুত মনে হত। শারীরিক দিক থেকে বিষম গাত্রদাহ ও 
অনিপ্রায় তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। মথুরবাবু এ সময় রামকৃষ্ণের মধ্যে 
শিব-কালী মৃতি প্রত্যক্ষ করলেন। 

১২৬৭ (ইং ১৮৬১) সনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও সাধনায় ছুটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। প্রথম রাণী রাসমণির মৃত্যু এবং দ্বিতীয়টি 
হল ভৈরবী যোগেশ্বরীর১৩ দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও আনুষ্ঠানিক ভাবে 
রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন আরম্ভ ও যোগৈশ্বধ লাঁভ। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক 
প্রতিষ্ঠা তখনও শাস্ীয় দিক থেকে প্রমাণিত হয়ে পুর্ণতা লাভ করে নি। 
তার লাধনা সম্পর্কে তখনও অনেকের ভূল ধারণ ছিল। শাস্ত্রীয় ধারায় 
আনুষ্ঠানিক তন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে সাধক রামকৃষ্ণ যাতে প্রীন্রীমা জগদগ্থার 
প্রসন্নতার অধিকারী হয়ে তন্ত্রোক্ত দিব্ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, 
সেদিকে ব্রাহ্গণী ভৈরবী মন দিলেন। রামকষ্ণের একাগ্র ঈশ্বর-নিষ্ঠ মন 
্রাঙ্মণী-নিিষ্ট তন্ত্র-সাধনার পথে এগিয়ে চলল । অনন্ত সমুদ্রের উমিমালার 
বিচিত্র ভাবতরঙ্গে ভেসে না বেড়িয়ে সর্বস্ব ছেড়ে সমুদ্রের তলদেশে ডুব 
দেওয়ার মত দুর্জয় সাহস অর্জনের জন্য রামকৃষ্ণের চিত্ত প্রস্তুত হল। সাধক 
রামরুষ্ণ তন্ত্রনাধনার গুঢ় রহস্যের মধ্যে ডুব দিলেন, শক্তির মুখোমুখি দাড়িয়ে 
সংগ্রাম করলেন, কোন অবস্থায় চিত্তের ধের্য তিনি হারালেন না। ফলে, লাভ 
করলেন মায়ের বরাভয় । তাই পরবর্ত কালে রামকুষ্ণ তার ভক্ত-শিস্যদের 
যে-কোন অবস্থায় বীর ও সাহসী হওয়ার উপদেশ দিয়ে গেছেন। 

শত্রীজগদদ্বার ইঙ্গিতে রামরুষ্চ তখন শক্তি-সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে 
দিলেন। প্রজ্ঞাবতী, কর্নকুশলী ভৈরবী-ব্রাঙ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়ার (বীরাচারী) 
উপযোগী উপকরণ সকল সংগ্রহ করতেন এবং এ সকল উপকরণের মৃল্য ও তস্তর- 
সাধনায় তাদের তাৎপধ সম্পর্কে রামকুষ্চকে নানা উপদেশ- দ্িতেন। নর, 
শিবা, সর্প প্রভৃতি চারটি প্রাণীর মুণ্ড গজাহীন দেশ থেকে ব্রাঙ্গণী 

গ্রহ করতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ীর উত্তর দিকে বেল গাছের নীচে 
এবং ঠাকুর রামক্জের তৈরী পঞ্চবটার তলায় ছুটি সাধনার বেদী তৈরী 
হল। এমুণ্ডাসনের উপরে বসে জপ, পুরশ্চরণ, ধ্যান, ধারণ! প্রভৃতি ক্রিয়ায় 
রামক দিন কাটাতে লাগলেন। সারাদিন তাদের কি ভাবে কাটত সে 
সম্পর্কে ছুর্জয় সাধক ( রামকু্জ ) ও কুশলী উত্তর সাধিকা ( ভৈরবী ) উভয়ের 
কোন ছু'স থাকত না। রাত্রিতে বেলগাছের নীচে বা ঞ্চবটীর তলায় সব 
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প্রস্তুত করে ত্রাঙ্গণী রাষকৃ্কে ডাকতেন এবং তন্ত্রমতে মা জগদস্বার পুজ। 
সেরে তাকে জপশ্ধ্যানে মগ্ন থাকতে বলতেন। শান্ত্-নির্দিষ্ট এ সকল কর্মের 
ফল রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতেন। দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর 
অনুভব, তখন অদ্ভূত কত কি তিনি দেখতেন, শুনতেন, তা কথায় বলে শেষ 
করা যায় না। 

বিষুক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪-খানা অস্ত্রে১ধ় যত কিছু সাধনার কথা 
আছে সবগুলিকেই একে একে ব্রাহ্গণী রামকষ্জকে শিক্ষা দিলেন। 
যে-নকল দুরূহ সাধন আয়ত্ব করতে অতি উচ্চ স্তরের সাধকের পর্যস্ত লক্ষ্য- 
রষ্ট হন সাধক রামরুষ্জ অতি সহজেই ত1] আয়ত্ত করে ফেললেন। কাম, 
ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ষড়রিপু সকল জয় করবার জন্য তন্ত্রে যে-সকল 
বীরাচারী সাধন-প্রক্রিয়ার নির্দেশ আছে তার দুই-একটা নিদর্শন এখানে 
বিবৃত কর] হল । 

একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণী একজন স্থন্দরী যুবতীকে কোথা থেকে 
নিয়ে এলেন, এবং তাকে বিবস্ত্রা করে দেবীর আসনে বসালেন এবং 
দেবীজ্ঞানে এ সুন্দরী যুবতীকে পৃজা করার জন্ত রামকৃষ্কে নিদে্শি দিলেন । 
রামকৃষ্ণ যথাবিধি ব্রাহ্ষণীর নির্দেশ পালন করলেন এবং পুজা শেষ হল। 
্রাক্মণী তখন জগজ্জননী জ্ঞানে এ যুবতীর কোলে বসে রামকষ্ণকে মা 
জগদস্বার জপ করতে বললেন। দিব্যা-শক্তিতে উদ্বদ্ধ হয়ে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ 
করতে করতে রামকুঞ্চ এ যুবতীর কোলে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
সমাধিস্থ হলেন। আর একদিন মড়ার খুলিতে মাছ রেধে জগদস্বাকে 
নিবেদন করে ব্রাঙ্গণী রামকুষ্ণকে এ মাছ খেতে বললেন। রামকুষ্জ তা খেলেন 
এবং তার মনে কোন ঘ্বণার ভাব এল না। আর একদিন একখণ্ড গলিত 
মহামাংস নিয়ে ব্রাহ্মণী হাজির হলেন এবং রামৃষ্জকে জিভ দিয়ে এ মাংস- 
খণ্ড ম্পর্শ করতে বললেন। রামকৃষ্ণ ঘ্বখায় শিউরে উঠলেন, কিন্ত ব্রাঙ্মণী 
যে-মুহর্তে নিজের জিভ দিয়ে এ মহামাংসথণ্ড স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
শ্শ্রীজগদদ্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা শক্তির তেজ রামরুষ্কে অভিভূত করল। 
তিনি আত্মস্থ হলেন। ব্রান্ণী তখন এ মাংসখণ্ড রামকুষ্ণের মুখে দিলেন। 
রামকৃষ্ণ তা নিধিকারে গ্রহণ করলেন। এই ভাবে মগ্ঘ, মাংস, মৎ্ন্য, 
মুদ্রা, মৈথুন- বীরাচার-নির্দিষ্ট পঞ্চ-'ম'কার১* ও নান! তান্ত্রিক সাধনক্রিয়ার 
মাধ্যমে সাধক রামকষ্ের চিত্ত থেকে লজ্জা, ঘ্বণা, ভয় ও যড়রিপুর 
কু-প্রভাব ও তৎ-সম্পক্কিত সংস্কারমকল ছুর হল। তত্ত্রমতে বীরচার-নিরিষ্ 
সাধন সকল শেব করে রামরুঞ্চ আনন্দীননে বসে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হলেন। 
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সাধক রামরুঞ্চের জীবদৃষ্টি কেটে গেল, শক্তির ম্বরূপ-মহিমায় তিনি 
সংসারের সব কিছুকে শক্তিময় দেখলেন। গ্রারন্ধের গণ্তী তিনি কাটালেন, 
স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন, এবং জীবনুক্ত পুরুষের ন্যায় পূর্ণতার সাধনার দিকে 
এগুলেন। জীবনুক্ত পুরুষ মুক্ত, কর্ম তখন তাদের মধ্যে কোন. সংস্কার সৃষ্টি 
করতে পারে ন1। সংসারের মধ্যে থেকেও তীর] সংসারের উর্ধ্বে । একমাত্র 
লোকহিতকর কর্মই তাদের কৃত্য। জীবত্তের শেষ অভিমানরূপ সংস্কারের জগ্য 
তারা সংসারে থাকেন, সংসারের কোন বন্ধন তখন আর তাদের স্পশ 
করে না। কিন্তু যে-সাধক পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি জগদগ্থার স্বরূপ- 
শক্তির সন্ধান পেয়েছেন; স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য উভয়ই তখন তার করতলগত 
হয়। ফলে, তারা জীবত্বের শেষ অভিমান রূপ বন্ধন থেকেও মুক্ত । সংসারে 
থাকা-নাথাক1 তখন তাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। 

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন কোন বিশেষ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে তার 
তিন দিনের বেশী সময় লাগে নি। স্ত্রী-শক্তি গ্রহণ না করে বীরাচারী 
সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অতি অল্প সময়ে সিদ্ধি লাভ থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে, স্ত্ী- 
শক্তি গ্রহণ ও পঞ্চ-ম'কার সাধন তন্ত্রনির্গিষ্ট বীরাচারের বিশেষ অঙ্গ হলেও 
সর্ব স্তরের সাধকদের পক্ষে অবশ্য-কৃত্য নয় । আত্মিক শক্তির প্রভাবে গ্রকৃতি 
নিজেই সাধকের কাছে ধরা দেয় এবং সাধ্য বস্তু লাভে সাধককে সহায়তা 
করে। 

১২৬৭-৬৯ দু'বছর পুর্ণোগ্যমে তন্ত্র সাধন! করে উগ্রতপা শক্তি-সাধক 
বৈষ্ঞব-সাধনার দিকে আকৃষ্ট হন। জটাধারী নামে এক রামাইত সম্প্রদায়ের 
সাধুর কাছে বৈষ্ণব মতে রামরু্ণ দীক্ষা নেন এবং বাৎসল্য ও মধুর ভাবের 
সাধনায় নিজকে সিদ্ধ করেন । 

রামকৃষ্ণের লাধক-জীবন বিচিত্র, এক বিস্ময়কর ব্যাপার | ১২৬২ সালে 
যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আসেন তখন তিনি জানতেন না, 
তিনিই উত্তর কালের লোকগুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে যুগের প্রয়োজনে 
জগৎকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে এসেছেন এবং তাতৎকালিক ধর্মচেতনাকে 

'স্বত করে সমাজকল্যাণের কাজে লাগিয়ে সমাজকে সংহতির পথ দেখাতে 
এসেছেন। তখনও তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি তার পিতৃ- 
পিতামহের ধার! অলুনরণ করে সৎ জীবন যাপন ও নংসার-্ধর্ম পালন করবেন। 

ংসারে অপরের চেয়ে তিনি যে কোন-অংশে বিশেষ গুণসম্পন্ন, আজন্ম 
আত্ম-অভিমান শূন্য রামকৃষ্ণ কখনও ত! ভাবেন নি। 

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সবই বিপরীত হল। এক অপুর্ব দৈব-শক্তি তাঁকে যেন 
সংসারের রূপ, রস থেকে সরিয়ে কোন এক নিগুঢ় রহশ্যময় অধ্যাত্ম রাজ্ো নিয়ে 
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গেল, কোন ভোগ্য বস্ত্র প্রতি তার কখনও কোন আকর্ষণ দেখা যায় নি। 
তা-ছাড়াও, রামকুষ্ণের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর, য! তিনি একবার শুনতেন 
তা তিনি কখনও ভুলতেন না। মা-জগদশ্বার সন্তান জ্ঞানে তিনি শুনতে 
পেতেন, এস্ত্রিযঃ সমন্তা সকল] জগত্ন্*- এ কথ শুনে দ্রীজাতির প্রতি তার 
কখনও কোন আকর্ষণের ভাব জাগে নি। 

বৈষ্ুবোক্ত মধুর ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ ভাব-সাধনার চরম 
ভূমিতে উন্নীত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে স্বভাবের অতীত অদ্বৈত- 
সাধনার প্রবল প্রেরণা দেখা দিল। অদ্বৈত-সাধনার বাবস্থা মা জগদগ্বা যথা 
সময়ে করে দিলেন । ১২৭১-র শেষ ভাগে বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী 
গোস্বামী ৯৬ দক্ষিণেশ্বরে এলেন । অ্বৈত-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে মুক্ত *সন্্যাপী 
তীর্ঘযাত্রার উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন । পুরীর মন্দিরে যাওয়ার পথে তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে এলেন। অদ্বৈত-সাধনার যোগ্য আধার দেখে তিনি এ সাধনায় 
রামকুষ্ণকে প্রবিষ্ট হতে বললেন। মধুর-ভাব সাধনার চরম শ্তরে উঠে 
রামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনার প্রতি প্রবল আকর্ষণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বল 
যায়, ভাব ও ভাবাতীত উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ উপলব্ধির জন্থই সম্ভবত 
রামকৃষেের এ ইচ্ছ! হয়েছিল । রামকুষ্ণের নিজের কথায় বল! বায়, “রত্বাকরের 
গর্ভে কত প্রকার রত্ব আছে দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে 
সর্বদা থাকিয়াও আমার মনে হইত, অনস্ত ভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাহাকে 
নানা ভাবে দেখিব'-" 1” 

অদ্বৈত-সাধনায় বসার আগে শ্শিখা-হুত্র সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের 
বিধি। কিন্ধ রামরুষ্জের প্রেমময় সত্তা নিজের গর্ভধারিণীর (তিনি তখন 
দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন ) মানসিক ক্লেশের কথা ভেবে তিনি শিখা-স্ত্র 
ত্যাগ না করেই গোপনে সন্নাস নিলেন । শুভ মুহূর্তে থাবিধি তোতাপুরীর 
কাছে দীক্ষা১* গ্রহণ করে তার নিদেশে পিতৃপুরুষদের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি 
ক্রিয়! এবং নিজের শান্তির জন্য পিগুদান করলেন । রাত্রি শেষে শুভ ব্রাঙ্ম- 
মুহুর্তে হোম।গ্নি জেলে সর্বন্থ ত্যাগের মন্থ তোতাপুরী রামকুষ্ণকে পড়ালেন। 
পুণ/তোয়! ভাগীরথীর সেহম্পর্শে সমগ্র পরিবেশে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার 
হল। প্রচলিত কথা হুল, সন্ন্যাস দীক্ষার সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গদাধরের 
রামরুষ্ষ৯৮ নামকরণ করেন। কারও কারও মতে মথুরবাবু গদাধরকে 
এঁ নামে প্রথমে ডাকেন । আবার ঠাকুর নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 
পুর্ব, পুর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদ্দিবূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনিই ইদানীং 
(নিজের দেহ দেখিয়ে) এই খোলটার মধ্যে এসেছেন। তবে এবার 
স্প্তভাবে আসা, রাজ! যেমন ছদ্মবেশে জগৎ দেখতে বেরোন ।' 


রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম! ৪১ 


'নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তন্থভাব,, দেশ-কালাদির দ্বার অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র 
্রক্ষবস্ত সৎ, আর সব কিছুই ভ্রান্তি, মায়া-_তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে এ-কথা! 
মনন করতে নিদেশ দিলেন এবং মনকে সর্বতোভাকে বিকল্পমুক্ত করে আত্ম- 
ধ্যানে নিমগ্ন হতে বললেন। মনকে বিকল্পমুক্ত করে রামকৃষ্ণ মনকে নাম-রূপের 
উর্ধে তুলতে পারলেন না। পাথিব সব কিছু থেকে মনকে সরিয়ে আনতে 
পারলেও শ্রীশ্রীজগদগ্থার মৃতি তার মনকে কিছুতেই নাম-রূপের স্তর অতিক্রম 
করতে দিল না। তিনদিন চেষ্টা করেও রামকৃষ্খ যখন মনকে সম্পূর্ণ বিকল্প- 
মুক্ত করতে পারলেন না, অর্থাৎ নিবিকল্প স্তরে তুলতে পারলেন না, তখন 
তিনি হতাশ হয়ে তার অদ্বৈত-সাধনার গুরু তোতাপুরীকে বললেন, “না, 
কিছুতেই আত্ম-নিমগ্র হতে পারলাম না।* তোতাপুরী তখন ভীষণ, 
উত্তেজিত হয়ে এক টুকরো কাচ দিয়ে রামকৃষ্ণের জ-ঘয়ের মধ্যস্থল সজোরে 
বিদ্ধ করলেন, এবং ভ্র-মধ্যস্থিত বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনতে বললেন। 
ষট্‌্চক্রের দিক থেকে এ স্থানটি আজ্ঞাচক্র নামে অভিহিত হয়। দৃঢ় সন্বল্প 
নিয়ে রামকৃষ্খ এবার ধ্যানমগ্ন হলেন। শ্রীশ্রীজগদগ্থার শ্রীমূতি পূর্বের ন্যায় 
তার মনে আসার সঙ্গে সর্দে জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে এ মৃতিকে তিনি 
দ্বিথপ্ডিত করলেন এবং হু হু করে সমগ্র নাম-বূপের উরে উঠে পুর্ণ সমাধি-মগ্ন 
হলেন। তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল, প্রশান্ত গভীর গ্রীতিপুর্ণ মুখে 
নিবাত, নিষষম্প প্রদীপের ন্তায় রামকৃ্ণের চিত্ত ব্রন্মে লীন হয়ে রইল । 

তোতাপুরী শুভিত হলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তিনি কঠোর সাধনা 
করে যা লাভ করেছেন, মাত্র তিন দিনে সাধক রামকৃষ্ণ তা পুরোপুরি 
আয়ত্ব করে ফেললেন। এ কি অভ্ভৃতপুর্ব বিন্ময়। বৈদান্তিক তোতাপুরী 
তখনও জানেন না, বাংলার শক্তি-ভক্তি সাধনার দুর্জয় প্রভাব । জানেন না 
জগদস্থার লীল! সাধন-রাজো সাধককে কতদূর নিয়ে যেতে পারে । 

হুরি ওম্সমন্ত্রের স্থগভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটার চতুর্দিক পূর্ণ করে 
তোতাপুরী তার প্রিয়-শিষ্য রামকৃষ্জকে সমাধি থেকে তুললেন। নিবিকল্প 
সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়ে সাধক রামকৃষ্চ অছৈত-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন । 
এ সময় বনু বৈদাস্তিক সন্ত্রাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ্ধে এসেছিলেন 
এবং “অস্তি, ভাতি, ক্রিম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম” প্রভৃতি বেদান্ত-প্রসিদ্ধ বাক্যের 
আলোচনায় দ্িণেশ্বর মুখরিত হয়ে থাকত। নিবিকল্প সমাধিতে ঠাকুর দীর্ঘ 
ছয় মাস ছিলেন, পরে তিনি স্ব-ভাবে স্থিত হন। 

অদ্বৈত-ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর রামকৃ্চ বলতেন, “উহা 
শেষ কথার শেষ কথা'-'জানবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত 
মত, তত পথ 1১৯ অদ্বৈত-মতে গপ্রতিষিত হয়ে ঠাকুরের মন এত উদার- 


৪২ রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম! 


ভাবাপন্ন হয়েছিল যে, তিনি ুফী সম্প্রদায়ের ফকির গোবিন্দ রায়ের কাছ 
থেকে ইপলাম ধর্মের শিক্ষা নেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। 

সাধক রামকৃঞ্জের সাধনার খেষ পর্ব উপস্থিত--তীার শেষ সাধন-যজ্ঞ হল 
“যোড়শী পুজা" । ১২৮*"র জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যার ফলহারিণী কালীপুজার 
পুণ্যতিথি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সেদিন বিশেষ অনুষ্ঠান। কিন্তু পুজার 
আয়োজন সেদিন মন্দিরে না হয়ে গুধ্ুভাবে ঠাকুরের ঘরে হচ্ছে। রাত্রি 
ন-টার সময় রহ্শ্যপূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। মাঁতাঠাকুরাণীকে 
(শ্রীশ্রীপারদা মা) পুজার সময় উপস্থিত থাকতে ঠাকুর রামকুষ্খ আগেই 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

যথাসময়ে রামকুষ্চ পুজায় বসলেন। পুজার সামগ্রীসকল শোধন 
করলেন। আলপন। দেওয়া! আসনে ঠাকুর শ্রমা”ঁকে বলতে বললেন। পুজা 
দেখতে দেখতে মা আগেই অভিভূত! হয়ে পড়েছিলেন । মন্ত্রমুগ্ধীর মত 
তখন পুর্বদিকে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে তিনি উত্তরাস্ত| হয়ে বসলেন । 
শ্রীমার শরীরে মন্ত্রাদির যথা-বিধানে ন্তাস করে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ঠাকুর তীকে 
যোড়শোপচারে পুজা করলেন এবং ভোগ নিবেদন করে নিবেদিতভোগের 
কিছুটা অংশ মায়ের মুখে দিলেন। মায়ের বাহ্‌-জ্ঞান লোপ পেল। মা 
সমাধিস্থ হলেন। আত্ম-সমাহিত পুজক পরমসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থা 
পুজ্যা দেবীর সঙ্গে পুর্ণভাবে একাত্ম হলেন। শিব-শক্তি সামরশ্যার এক 
অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হল। রাৰ্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে বাহা-চেতনার উদয় হল। তখন তিনি দেবীর উদ্দেশে 
আত্মনিবেদন করলেন এবং নিজকে দেবীর পাদপদ্মে চিরকালের জন্য 
বিসর্জন দিয়ে বথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তীকে প্রণাম করলেন। 

পুজা শেষ হল। ভারত তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে রহম্য- 
পুজার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লিখিত হল। ভক্ত সাধকগণ ধর্মজগতে এক 
অভিনব অভিজ্ঞতার কথ। শুনলেন। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে দেবী জ্ঞানে 
পুজার মধ্য দিয়ে দেব-মানবের ব্যবধান ঘুচে গেল, সাধন রাজ্যে নারী দেবী- 
শক্তিতে রূপান্তরিত হুল । 

সাধক রামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, শ্রীত্রজগদগ্বাঞ্ঠার প্রাণের ব্যাকুলতা 
দেখে তাকে সর্বাগ্রে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। পরে অদ্ভূত গুণসম্পন্গ 
ব্যক্তিদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন, এবং নানা শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর 
করিয়ে এ দর্শন মিলিয়ে নেওয়ার অবসর দেন। অতএব, ৬মায়ের কাছে 
এখন তিনি আর কী চান? চৌষটি খান! তন্ত্রের সাধন একে একে শেষ হয়েছে। 
বৈষ্ণৰ তন্ত্রের পঞ্চ-ভাবাশ্রিত যতগ্রকার সাধনপথ ভারতবর্ষে প্রচলিত 
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আছে সে সকল যথাবিধি অন্ুষিত হয়েছে । সনাতন বৈদিক মার্গানুসারী 
হয়ে সন্্যাস গ্রহণ করে প্র্রীজগদগ্বার নিগুণ, নিরাকার রূপের দর্শন হয়েছে 
এবং জগদগ্ার অচিন্ত্য লীলায় ভারতের বাইরে উদ্ভুত ইসলাম মতের সাধনার 
ফল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন । অতএব, 'তার নিকট আর তিনি কি পাইতে 
বা শুনতে চাইবেন”? মার মধ্যে ডুবে থাক! ছাড়া তীর আর কোন চাহিদা 
নেই। 

শংকর-বেদান্ত অধ্যাত্ম-শক্তি-পথগামী ঘতি সম্প্রদায়ের একান্ত কাম্া। 
হরিদ্বারে গুরুকুল সম্প্রদায়ে এ বিষয়ের বিশেষ ভাবে পঠন-পাঠন, সাধা-সাধন 
হয়। নেই সুদুর পশ্চিম থেকে তোতাপুরী গোস্বামী (ঠাকুর রামকষ্ণ যাকে 
ল্যাংটা বলতেন) দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুরকে অদ্বৈত-সাধন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। 
সাধক রামকৃষ্ণ পূর্বেই ভৈরবী যোগেশ্বরীর কাছে তন্ত্রসাধনার নান! দিক 
শিক্ষা করে দিব্য স্তরে অভিষিক্ত হয়েছেন । ভৈরবীর তত্বাৰধানে পঞ্চমুণ্ডীর 
আসনে (এই আসনে একমাত্র অভিষিক্ত সাধকের! বসবার যোগ্য ) বসা 
থেকে আরম্ভ করে বীরাচারী সাধনার অংশ-বিশেষ পঞ্চ-ম'কার কৃত্য শেষ 
করে তিনি পুর্ণাভিষিক্ত হয়েছেন এবং শক্তির ক্রমিক ধারায় সাধনার একটির 
পর একটি স্তর অতিক্রম করে মহাশক্তির অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়েছেন । 
শক্তি-সাধনার চরম স্তরে উঠে তিনি বৈষ্ণবোক্ত ভাব-সাধনার দিকে আকৃষ্ট 
হলেন। রামাই সম্প্রদায়ের সাধক জটাধারীর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 
তিনি বাৎসল্যভাব সাধন করেন। বৈষ্ণবোক্ত ভাব-সাধনার চরম স্তরে উঠে 
তিনি ভাবাতীতের উপলব্ধির দ্রিকে ঝুকে পড়েন। সাধক রামকষ্ের 
মানসিক গঠনের মধ্যে এমন এক দুর্জয় গতিপ্রবাহ ছিল যে, সাধনার কোন 
স্তরেই তিনি নিজেকে বদ্ধ রাখেন নি। অধ্যাত্ব-রাজ্যে তিনি ছিলেন 
একজন বিপ্লবী, এক প্রচণ্ড গতিশক্তি। তাই কটুর অদ্বৈত-পস্থী সন্াসী 
তোতাপুরীর নিকট জ্ঞান-সাধন রামকুফ্জের বংশ-পরম্পরা, অন্থভব, বাংলার 
জল-বায়ুমাটি ও শক্তি-ভক্তি সাধন ধারার দিক থেকে আপাত-বিরোধী বলে 
সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলেও 'যত মত, তত পথ-এর প্রবন্ত1 সহজেই এ 
সাধনা. আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন। আজ্ঞাচক্রের রহস্য ভেদ করে সাধক 
রামকষ্চ উঠেছিলেন নিধিকল্পক সমাধির সর্বোচ্চ স্তরে । প্রাণের হুক্ষাম্পন্দন 
এ স্তরে কেটে যায়। চেতনার সর্বোচ্চ শিখরে আরঢ় হয়ে সাধক রামু 
খুঁজে পেলেন আত্মস্বরূপ, সমগ্র বিশ্ব ঘনীভূত হল আত্ম-চেতনার কেন্দ্র- 
বিন্দুতে, বেদাস্তের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মম্মি» 'তত্বমসি শ্বেতকেতো”, সাধক 
রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করলেন চেতনার আলোকে, তোতাপুরী শ্তভিত হলেন। 

ব্রহ্ম ও ব্রদ্মময়ী এক ও অদ্বিতীয়, শক্তি ও শক্তিমানের মধো কোন 
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তেদ নেই, দক্ষিণেশ্বর়ে এসে একথা! নতুন করে শিখলেন বৈদাস্তিক সন্ন্যালী 
তোতাপুরী । এখানে একট ঘটনার উল্লেখ কর হবে, যা-থেকে মায়ের অপুর্ব 
লীলার কথ! পরিস্ফুট হবে। রক্তামাশার-রিষ্ট তোতাপুরী সাধন-লন্ধ সম্পদ 
সর্বস্ব পণ করেও দেহ-বোধ থেকে যখন মুক্ত হতে পারলেন না তখন তিনি 
আত্মঘাতী হবেন সম্কল্ল করলেন। গঙ্গায় ডুবে মরবেন স্থির করলেন। 
পশ্চিমের জলবায়ুতে মানুষ হঠযোগে সিদ্ধ-সাধক তোতাপুরী স্দীর্ঘ চল্িশ 
বছর ধ্যান, ধারণ! ও অসঙ্গ বাস করার ফলে নিবিকল্প সমাধিতে মন স্থির ও 
বৃত্তিমাত্রহীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও পরমেশ-শক্তি, 
অনাগ্তবিদ্যা ও মায়ার ছুরন্ত প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি 
জানতেন না, মহা-ইচ্ছাময়ী ভবতারিণীর ইচ্ছ৷ পুর্ণ না হলে তার সাধনা 
পুর্ণতার স্তরে যেতে পারে না। নিবিকল্প-সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়ে তার ব্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎকার ঘটেছে ঠিক, মুক্তির আনন্দ তিনি লাভ করেছেন, কিন্তু স্থষ্টি- 
রহস্যের মূলীভূত শক্তি-চৈতন্তের স্বরূপ মহিমা তিনি তখনও উপলব্ধি 
করেন নি, ফলে তিনি জীবনুদ্ত হলেও তার অধ্যাত্ম শক্তি তখনও পূর্ণতার 
স্তরে প্রবেশ করে নি। ৃ 

পুরীজি কয়েকদিন রক্তামাশয়ে ভুগছিলেন, একদিন রাত্রিতে তার 
পেটের যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেল । পুরী-মহারাজ খুব অস্থির হয়ে উঠলেন । 
রাত্রিতে বিছানা ছেড়ে তিনি উঠে বসলেন, বসেও সোয়াস্তি নেই, সমাধি- 
ভূমিতে যতবার তিনি মনকে তোলবার চেষ্টা করলেন ততবার মন দেহস্থ 
পরিধির উধ্র্বে যেতে পারল না। নিজের দেহের উপর তিনি খুব বিরক্ত 
হলেন, ভাবলেন, পচ দেহটার সঙ্গে থেকে আর কেন কষ্ট পান! এই গভীর 
রাত্রিতে দেহটাকে বিসর্জন দিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান হোক | মনকে ব্রহ্ম 
চিন্তায় স্থির রাখবার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে তিনি গঙ্গায় নামলেন এবং 
গভীর জলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন । কিন্তু একি! ভাগীরথী কি 
আজ শুকিয়ে গেছে? না তোতাপুরীর কাছে আজ সবটাই আজব কল্পনা । 
ভাবতে ভাবতে তোতাপুরী প্রায় গঙ্গার ওপারে চলে গেলেন। কিন্ত 
কোথাও তিনি ডুব-জল পেলেন না। হঠাৎ তার মনে হল, তবে একি সব 
অঘটন-ঘটন-পটায়মী মায়া, না, ঈশ্বরের লীলা । “লীলা*শব্দটি উচ্চারণের 
সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার ভিতর থেকে বুদ্ধির আবরণ টেনে নিল, তোতাপুরীর 
চোখ উজ্জল জ্যোতিতে ঝলসে উঠল। তিনি প্রতাক্ষ করলেন, অিস্ত্য-শক্তি- 
রূপিণীকে । তিনি দেখলেন জলে-স্থলে সর্বত্র মাঃ শরীর, মন, বুদ্ধির 
পারেও ম1; তুরীয় নিগুণময়ী মা! তিনি এতদিন ব্রহ্মজানে যাকে উপাসন। 
করে এসেছেন, সেই মা। বৈদাস্তিক সন্যাসী ব্রদ্ধময়ী-মাতৃশক্তির লীল। 
প্রত্যক্ষ করলেন। 
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গভীর রাত্রে তিনি ম! জগদম্বার অচিস্তা, অবাক্ত বিরাটরূপের দশন 
করতে করতে মা মা চীৎকারে চারিদিক মুখরিত করে তুললেন, এবং 
মায়ের পায়ে নিজকে সঁপে দিয়ে যে-ভাবে এসেছিলেন সেই-ভাবে ফিরে 
গেলেন। সমাধি-স্বৃতির অপুর্ব আনন্দে তোতাপুরীর প্রাণ আজ উল্লসিত। 
ধীরে ধীরে তিনি পঞ্চবটার তলায় তার আসনে এসে বসলেন এবং সারা রাত 
তিনি জগদহ্থার ধ্যানে কাটালেন। 

সকাল বেলা! শ্রীরামরুষ্ণ স্বামীজীর সংবাদ জানতে গিয়ে দেখেন, 
তোতাপুরী যেন সে মানুষই নন। মুখে সামান্ততম ক্লান্ঠির ছাপ নেই, মন 
খুসীতে ভরা । রামরুষ্ণকে দেখে তিনি পাঁশে বসতে ইঙ্গিত করলেন, এবং 
পূর্বরাত্রির সব ঘটনা তাকে বললেন। মায়ের দর্শন পেয়ে ও মায়ের কৃপা 
লাভ করে তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন। তার মনের সব ছন্দ কেটে গেছে । 
তিনি বুঝেছেন তার অদ্বৈত-সাধনাকে পূর্ণতার শুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মা 
তাকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন এবং এতদিন সেখানে রেখেছিলেন । কারণ, 
প্রব্রজ্যা নিয়ে তিন দিনের বেশী তারা কোথায়ও থাকেন না। ঠাকুর 
শ্রীরামরুঞ্ণকে কেন্দ্র করে তোতাপুরীর অধ্যাম্ম-অভিজ্ঞতার পর্ব শেষ । 

প্রভাতী স্থরে নহবত ধ্বনি শুনে শিব-রামের মত গুরু-শিষ্য (তোতাপুরী- 
রামকৃষ্) মা ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন । প্রভাতের 
অরুণ আভায চারিদিক ঝলমল করে উঠেছে । মা-র মন্দিরের দরজ] খুলে 
গেল। তোতাপুরী ম! ভবতারিণীকে সাক্ষাৎ দর্শন করলেন। অনান্বাদিত 
আনন্দে তোতাপুরীর মন ভরে গেল। তিনি তৃপ্ত হলেন। জ্ঞান-সাধক 
এতদিনে শক্তির মহিম। উপলন্িধি করে পুর্ণ হলেন। তোৌতাপুরী-রামকুষণ 
গুরু-শিষ্যের অপুর্ব মিলনে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস সেদিন মুখর 
হয়ে উঠল। মা ভবতারিণীর মধ্যে তোতাপুরী প্রত্যক্ষ করলেন শষ্টি- 
রহমতের আদি চৈতন্ত-শক্তি। অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে শক্তি ও শক্তিমান 
যে এক ও অভিন্ন, তার বান্তব ভিত্তি রচিত হল। তোতাপুরী মা ভবতারিণীর 
কাছ থেকে বিদায় নিলেন । লোটা-কম্বল নিয়ে তিনি পশ্চিমের পথে যাত্র। 
করলেন। শোন] যায়, তিনি আর দক্ষিণেশখবরে ফেরেন নি। কিংবদন্তী 
আছে, মহাবৈদাস্তিক 'নাঙ্গ৷ বাবা_২৬২-বছর বয়সে যিনি দেহ রেখেছেন, 
তিনিই শ্রারামরুষ্ণের বেদাস্ত-সাধনার গুরু শ্রীমৎ-তোতাপুরী | 

সাধক রামকৃষ গেয়েছেন, “কালী কল্পতরু মূলে রে মন' | 

প্রশ্ন এই কালী কে? ইনি কি মন্দিরের পাষাণময়ী মৃতি, না 
চৈতন্তময়ী শক্তি? 

রামকৃষ্ণ বলেছেন-_-“কালী নিগুণা ও সগ্ডুণা, সাকার! ও নিরাকার! ; 
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আবার তিনি সকলেরও অতীতা৷ এক ও অদ্বিতীয় ব্রদ্ম ছাড়া আর কিছু নন।” 
বিচিত্র আলোচনার মধা দিয়ে তিনি আরও বলেছেন,__'যারই নিত্য, তারই 
লীলা, আবার যারই লীলা, তারই নিত্য । যিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত হন, 
তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে, তিনিই এক, 
পরমাত্মা, বিশ্ব-চৈতন্য সব হয়েছেন । বাপ, মা, প্রতিবেশী, জীব, জন্ত, ভাল, 
মন্দ, শুচি, অশ্চি, সমন্ত' | তিনি আরও বলেছেন, “ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না 
হয়, ভে বুদ্ধি, ভাল-মন্দ বোধ ততক্ষণ থাকবেই ।' 

অনেক সময় প্রশ্ন কর! হয় শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্‌ পথের সাধক ছিলেন? 
উত্তর, শ্রীরামকুষ্চ কোন বীধা-ধরা পথ ধরে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধন শুরু 
করেন নি। তিনি ছিলেন স্বভাব-সাধক। আধ্যাত্মিক সাধন! নিয়েই তিনি 
জন্মেছিলেন! কারণ, কোন ছুঃসাধ্য সাধন-পথ অতিক্রম করতে তার তিন 
দিনের অধিক সময় লাগে নি। তীর সাধনার ধারা অমুমরণ করলে দেখা 
যায়, ব্যক্তিগত অন্ভব, অলৌকিক দর্শন, শ্রবণ ও বিচিত্র অভিজ্ঞত1 নিয়ে 
তিনি অতি বাল্যকাল থেকেই সাধনপথে যাত্রা শুরু করেন এবং যখনই যে 
ধারার সাধনার পক্ষে শিক্ষাগ্ুরুর প্রয়োজন হয়েছে সেই ধারার যোগ্য গুরু 
এসে তার কাছে হাজির হয়েছেন। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রেম সবই তার 
সাধনার অঙ্গীভূত হয়েছে । সংক্ষেপে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাতু-সাধনার 
প্রতিষ্ঠা ভক্কিতে, সিদ্ধি ক্রিয়ায়, এবং উন্মেষ জ্ঞানে । ভক্তি-সাধক, শক্তি- 
সাধক, জ্ঞানী, প্রেমিক যে-কোন সম্প্রদায়ের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 
তার সাধনার দ্িক-দশনের আলো! পায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অনন্যতা 
সেখানেই। 

শৈব-সাধক বৈদাস্তিক হ্বামী বিবেকানন্দ কি শক্কি-সাধক শ্রীরামকষ্ণের 
যোগা উত্তর-সাধক ? এ-বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বল! যায়, 
রামকষ্খ-সাধনার প্রতিনিধি রামকুষ্জ নিজেই । তবে বিবেকানন্দর শিক্ষা, 
দীক্ষা ও আচরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার বিরোধী নয় । মারণ, উচাটন, বশীকরণ, 
স্তভন গ্রভৃতি প্রচলিত আভিচারিক ক্রিয়া প্রকৃত তন্ত্র বা শক্তি'সাধন! নয়। 
বিভূতি-বাদ বা অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ তন্ত্র সাধনার মুখ্য উদ্দেস্ঠ 
নয়, সাধনার পথে সাধককে আসন্চ্যুত করার জন্য এ সকল যোগৈশ্বরধের 
প্রলোভন আসে। সিদ্ধাই সম্পর্কে ঠাকুর রামকু্খ বলতেন, “ও সকলে 
আছে কি? ও সব নিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে 
দুরে চলে যায়। আবার পঞ্চমুত্তীর আসনে বসে পঞ্চ-“ম'-কার বীরাচারী 
সাধনার অনিবার্ধ অঙ্গ হলেও তত্ত্রের মূল উপজীব্য নয়। তন্ত্র-সাধনা 
মূলত প্রাণ ও চৈতন্ত শক্তির জাগরণ, চৈতন্ছের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে 
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মাটির পৃথিবীতে অবতরণ। ব্রম্ধলোক অতিক্রম করে শিবলোকে 
অবস্থান, স্থজনী-শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণতা লাভ। আবার বেদাস্তের 
মহাবাকোর প্রায়োগিক বা সাধনার দিক হল তন্্। ফলে, তন্ত্র ও বেদাস্ত- 
সাধন, মুল লক্ষ্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোন মৌল বিরোধ নেই। 
অতএব, বিবেকানন্দের 'শিবোহং” বা 'সোইহং৮বাদ শ্রামকঞ্জের শিক্ষার 
প্রতিধ্বনি | 

সাধক শ্রীরামরুষ্জ সম্পর্কে এখানে আর একটি প্রশ্ন, শ্রীরামকষে্ের 
সাধনার বৈশিষ্ট্য কোথায়? কোথায় এ সাধনার মৌলিকতা? 

ভারতবর্ষের অঞ্চলবিশেষ অধ্যাত্ম সাধনার গীঠস্থান; কাশী, কাঞ্ধী, হরিদ্বার, 
কনখল, ও নর্মদার তীরবত্ত বিভিন্ন অঞ্চল, অধ্যাত্স ভারতের সাধনার 
গৌরব-গাথায় সমুজ্জল। শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য,__পঞ্চোপাসক 
ছাড়াও আউল, বাউল, অওখড়, অঘড়, হংস, পরমহংস, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, 
যোগী, অবধৃত, অঘোরী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীতে ভরা এই 
পুণ্য ভারত ভূমি। তা-ছাড়াও, শ্রীমৎ শংকরাচার্ধ প্রবর্তিত গিরি, পুরী, 
ভারতী, সরস্বতী, প্রভৃতি দখনামী সম্প্রদায়ের যতিগণ অধ্যাত্ম ভারতের 
সাংস্কৃতিক পরম্পরা আজও বহন করে চলেছে। স্থির, গভীর, মৌনী 
ভারতের অন্তরাতা স্পর্শ করলে আজও ভারতের অধ্যাত্ম বাণী শোনা 
যায় গিরিকন্দরে, পুণ্যসলিল! নদীবক্ষে, গভীর অরণো, মঠ-মন্দিরে, 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তার্থক্ষেত্রে। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় এই ভারতেই 
রাজার ছেলে সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, ধনী ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছেন, 
রাজ! খাষিত্বে উন্নীত হয়ে রাজ-কর্তব্য পালন করেছেন । সেই অধ্যাত্ব-ভারতের 
মানচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়, কী বা কোথায় তার বৈশিষ্ট্য? 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার প্রকাশ অধ্যাত্ম-চেতনায়, প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, এবং 
সিদ্ধি ক্রিয়ায়,। এ কথ! আমরা আগেই বলেছি। মাতৃজ্ঞানে শক্তি-সাধন, 
বৈদাস্তিকের দওগ্রহণ ও নিবিকল্প-সমাধিতে উত্তরণ, দেশ-কালের অলজ্ঘ্য 
গণ্ডি অতিক্রম করে পুর্ণত্বে অধিষ্টান এবং গ্রারন্ধের রহশ্য ভেদ করে মন্থন্ত- 
জীবনের জন্ম-মৃত্যুর বিচিত্র ইতিহাসের উপলদ্ধি-_সবই তার অধিগত ছিল। 
পরিণামে অম্বতত্ব লাভ করে সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে তিনি উঠেছিলেন । 
শক্তি-চেতনার সুত্র ধরে তিনি অতিক্রম করলেন প্রাণ-শক্তির গণ্ডি, শ্বরূপত 
চৈতন্ত-শক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে তিনি আবিষ্কার করলেন আত্মন্বরূপ মহিমায়, 
উপলব্ধি করলেন এমন এক অবস্থা! ধেখানে রবি-শশী স্তব্ধ, নঙ্গত্র জগৎ অবলুগ্ত, 
ছায়া-ছবির ন্যায় সমগ্র বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশে ঘুরে চলেছে । জীবশচেতনার 
হুক্পতম অভিমান-রূপ সংস্কার সেখানে নিলিগ্চ, কর্মবীজ দগ্ধ, সাক্ষী-ন্বরপ 
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চৈতন্যে বিধৃত হয়ে আছে ইন্রিয়গ্রাহ জগৎ আস্তর বৃত্তাকারেখ বিকল্পের 
জনকএকাল সেখানে কুক্ষিগত হয়েছে কালসম্কবিণীশক্তিতে । চৈতন্ত-শক্তির 
অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এ শক্তির রূপান্তর ঘটে, স্থুল বিশ্ব তখন চিন্ময় হয়ে 
ওঠে । সংহারের পরবর্তী স্তরে তিরোধান শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র বিকল্প বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে চিত্ত শান্ত, নিস্তরঙ্গ ভাব পায়। পরবর্তী ধাপে 
অনুগ্রহ-শক্তির প্রকাশ, নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রে উত্সি বা তরঙ্গের অনুভব, 
শিবলোকে উত্তরণ । মহাশক্তি-সাঁধক শ্রীরামকৃষ্ণ সে-শক্তির আভাস সাধক- 
সমাজকে দিয়ে গেছেন । 

ভারতীয় চিন্তায় আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা-বোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; 
কারণ, শ্থতিশাস্ব বা ধর্মশাস্ত্র এখানে শ্রুতিনির । তাই ভারতীয় সমাজ- 
সংক্কারকের! সব সময়েই শাস্ত্রজ্ঞজ ছিলেন । সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্মসাধনায় 
সিদ্ধি লাভ করে পুর্ণ মাননতার স্তরে নামলেন তাৎকালিক বিভ্রান্ত ভারতকে 
স্ব-ভাবে প্রতিঠিত করবার জন্য। 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শ্রীরামকষ্জের সাধনার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় গ্রহণ, অন্নুভব, 
বিশ্লেষণ ও উত্তরণে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি 
তাৎকালিক বিবদমান বিভিন্ন ধর্সসম্প্রদায় সকলের মধ্যে পারম্পরিক বিরোধের 
মীমাংসার জন্য এক অভিনব স্থত্র আবিষ্কার করেন । স্থত্রটি হল “যত মত, 
তত পথ"__-এ কথা আমরা পুবেই বলেছি। সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও বিশেষ ভাবে 
আচরণের দিক থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, একজন দিব্যাচারী তান্ত্রিক 
[বেদান্তের উত্তম অধিকারী হলেন/তন্ত্রেরদিব্য ভাবের ভাবুক, মধাম অধিকারী 
বীরভাবের এবং অধম অধিকারী পশুভাবের সাধক) এ একজন বৈদান্তিক 
সন্নাসী-_-উভয়ের মধ্যে সাধনাংশে বা উপলব্ধি/ত্তরে কি কোন বিরোধ 
থাকতে পারে? বা, একজন শক্তিসাধক ও একজন ভক্তিসাধক-_দুইয়ের 
সাধনার মধ্যে শক্তি-চৈতন্তের দিক থেকে কি কোন অসঙ্গতি দেখা যায়? 
ছুটি প্রশ্নের একই উত্তর-“না'। কারণ দিব্যাচারী তন্ত্রসাধক ও একজন 
বৈদাস্তিক (জ্ঞানপথের সাধক)উভয়ের সাধনার লক্ষ্য-বস্ত এক, ও পরিণাম 
পরমপদ প্রাপ্তি; উভয়ের মধ্যে যে আপাতপার্থক্য দেখা ধায় ত1 হল 
পদ্ধতিগত দিক থেকে । বৈদাস্তিক এটা নয়, ওট] নয়, নেতি, নেতির শ্ষত্র 
ধরে মহাবাক্য শ্রবণ, মননও নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্গ- 
তত্বে পৌঁছান, আর অন্থজন ইতির মহিম1 শেষ করে পূর্ণ আত্মসমর্পণের 
মধ্য দিয়ে এক ও অদ্ধিতীয় মহাশক্তিকে উপলব্ধি করেন এবং তার অপার 
করুণা লাভে সমর্থ হন। তত্বগত দিক থেকে তন্ত্রমতে শক্তি ও শক্তিমান- 
উভয়ের মধ্যে ,কোন ভেদ নেই। বেদাস্ত মতেও শক্তি অস্বীকৃত নয়। কিন্ত 
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সে কোন্‌ শক্তি? সে শক্তি নয় মায়া। মায়! ব্রহ্মাশ্রিত হয়েও জড়ের মূল 
উপার্দান। কিন্তু তস্ত্রে যে-শক্তির কথ! পরম শিবের স্বূপের দিক থেকে 
বলা হয়েছে, তা হল চিতিশক্তি। ব্রহ্মবাদীর ভাষায় ইনিই ব্রহ্মময়ী 
সনাতনী । তাই সাধনার দিক থেকে তন্থ্কে বেদান্তের প্রায়োগিক দিক 
বল' যায়। দ্বিতীয়ত, অধ্যাত্ম দিক থেকে শক্তি ৪ ভক্তি-সাধক উভয়ের 
মধ্যে কোন ভেদ নেই। কারণ উভয়েই মূলত শক্তিাধক, 'হলাদিনী শক্তি” 
ও «চিতিশক্তি' উভয়ের মধ্যে কোন গুণগত বিরোধ নেই । বৈষ্ণবোক্ত 
তন্ত্র একই ধারার সাধনার মধ্য দিয়ে ভেদ" ৭ “ভেদাভেদ? তত্বে পৌছান। 
আর শাক্ততন্ত্রের মধ্য দিয়ে 'শাক্তাদ্বৈতবাদ* প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য দিক 
থেকে, প্রেমের অপার মহিমায় “অচিন্থাভেদাভেদ” তত্ব উজ্জল, আর চিতি- 
শক্তির অপার করুণায় 'শাক্তা্বৈতবাদ? ভাস্বর। ব্যবহার-ভূমিতে যে পার্থক্য 
দেখা যা তা পদ্ধতি ও আচরণগত দিক থেকে । বৈষ্ণবতন্ত্র মূলত তন্ত্রের 
একট! উল্লেখযোগ্য দিক । প্রসঙ্গত এখানে বৌদ্ধতন্ত্রের উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। 

শররামকঞ্জের মতে সাধন-রাজ্যে কোন জাত-বিচার নেই, সব সাধকই 
এক, পার্থক্য শুধু স্তরভেদে। সাধনার অধিকার-ভেদের যে-প্রশ্ন দেখ! যায় 
তা সংশ্কারগত, জাতিগত নয়। কারণ, জন্মের দিক থেকে সবাই শৃড্র, 

₹স্কারই সাধনরাজো সাধককে উন্নীত করে। 

ঈশবরলাভের পক্ষে গেরুয়া পরে সন্র্যাপী হতে হবে, একথা 
শ্রীরামকঞ্জের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-বিচারে দেখা যায় না। আজীবন 
সাদ] কাপড় পরে ( কখনও বগলে করে ), সাধারণ মানুষের ন্যায় বসবাস 
করে তিনি আধাত্মিকতার সর্বোচ্চ খিখংরে উঠেছিলেন । সন্নাসী ছাড়াও 
গাহস্থা ধর্ম সম্যক পালন করে একজন আদর্শ গৃহী যে ঈশ্বরদর্শনের 
অধিকারী হতে পারেন সেটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও আচরণের 
অভিপ্রাম। প্রসঙ্গত এখানে বল! যায়, ত্রেলক্গশ্বামী শ্যামাচরণ লাহিড়ী 
মহাশয় সম্পর্কে বলেছিলেন, যে-স্তরে উঠতে তার নেংটি ত্যাগ করতে হয়েছে 
শ্যামাচরণ কিন্ত কাপড় পরে অনায়াসে পে-স্তরে উঠতে সমর্থ ভয়েছেন। 
শ্ীরামকৃষ্ের ভক্তদের মধো ছুর্গাচরণ নাগ, শ্রীলরাম বন্ধু প্রভৃতি অনেক 
'আদর্শ গৃহী উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন। 

কোনও ধর্মমত ব! পথকে শ্রীরামরুষ্চ প্রথমেই বর্জন করতেন ন|। 
গ্রহণই ছিল রামকুঞ্চ-সাধনার প্রাথমিক শিক্ষ/। অনুভবে প্রাপ্ত উপাত্ত 
সকলকে তিনি সুক্ষ বিশ্লেষণ করতেন মনস্তাত্বিক ধারায়, যাচাই করে নিতেন 
সাধনার আলোকে । ফলে, কোন আগন্তক সংস্কার তার সাধনাকে হালকা 
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মানসিকতায় নামাতে পারতে না। সাধক রামকুষ্ণের পুর্বোক্ত অনুভব 
এক দ্দিকে যেমন কার্যকারণ-নিয়ন্ত্রিত জড় রাজ্যের কোন ব্যাপার নয়, অপর 
দিকে তেমনি কোন মনন্তাত্বিক ঘটন] নয়। বিষয় ও বিষয়ী, উভয়ের কোন 
একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অনুভব ধরা যায় না। এ-অনুভব আবার রহস্য 
হয়েও রহৃম্ত নয়। রহস্য, কারণ অস্তি, নান্তি প্রভৃতি কোন কোটি বা 
দ্িকোণ থেকে এ-অন্থভব ধরা যায় না; রহস্য নয়, কারণ পুর্বোক্ত বিষয়- 
বিষয়ীর অভিক্রান্তির মধো এ অন্থভবের আভাস পাওয়া! যায় । এক কথায় 
এ-অন্ুভব হল সান্বিক মনের স্বাভাবিক প্রকাশ । এই স্বত:স্ফুর্ত ও ম্বাভাবিক 
অন্কভবের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক রাজ্যে গ্রবেশ করেন, সাধনার 
সাহায্যে একটির পর একটি অধ্যাত্ম স্তর অতিক্রম করে পূর্ণতার স্তরে ওঠেন 
এবং পরিণামে সম্প্রদায়গত ধর্মাচরণের উধ্র্বে উঠে এমন এক সমাক দৃষ্টি 
বা সন্নিবেশ তিনি লাভ করেছিলেন যার ফলে যে-কোন ধর্মমতের 
মূলে তিনি হ্বচ্ছন্দে গ্রবেশ করতে পারতেন । ধর্ম সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিরা 
বিভিন্ন শাস্্ব অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করে একখান। প্রামাণিক গ্রন্থ রচন। করতে 
পারেন, কিন্ত সাধক হিসাবে ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগতে রামকৃষ্ণ যা পেয়েছেন 
তা কোন অধীতবিগ্া নয়, অধীতবিগ্যার উৎ্স। তাই তিনি যা বলে 
গেছেন তা কোন শাস্্রবিরোধী কথা নয়, শাস্তের নির্যাস। পুর্বোক্ত অন্ুভব- 
সকল তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেন নি। আচরণের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা! করে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। «আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু 
সবারে'_-এই বাকাটির সার্থক রূপায়ণ রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধক-জীবন। 

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গদাধরের শুদ্ধ ভক্তি- 
সাধন পরবর্তা কালে দিব্যাচারী তন্ত্র সাধনার পথ'খুলে দিল; বাৎসল্য, মধুর 
ভাব প্রভৃতি বৈষুবোক্ত সাধনার মধ্য দিয়ে শ্বচ্ছন্দে তিনি চরম অদ্বৈত তত্বে 
উঠলেন, সাধনার সর্ব দিক শেষ করে সিচৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ইসলাম, 
্রীষটধর্ম প্রভৃতির মূলকথা নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন। 
ফলে, তাঁর দিব্য দৃষ্টি ধর্মবিশেষের ত্থত্র ধরে কোন একটি সাধনার মধ্যে সীমিত 
ছিল না। জীবন পণ করে যে-সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, চিত্তের 
বীক্ষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনে যা তিনি উপলব্ধি 
করেছিলেন, অভিজ্ঞ সাধকদের অনুভবের সঙ্গে তিনি ধা মিলিয়ে 
নিয়েছিলেন, তা কেবলমাত্র ব্যক্তি-মুক্তির জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণই 
ছিল তার উদ্দেশ্ট | . 

তা-ছাড়াও, রামকষ্ণের সাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা ধায় তার 
মৌলিকতায়। আমরা পুর্বেই বলেছি তিনি কোন চলতি পথে ধর্মাচরণ 
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করেন নি, অনুভব ছিল তার সাধনার প্রাথমিক উপাদ্দান, যথার্থ অভিজ্ঞতা 
ছিল তার ঈশ্বরোপলব্ধির মাপকাঠি । তার সাধনা যতক্ষণ না প্রতাক্ষ রাজ্ো 
প্রবেশ করত তিনি অন্বেষণ চালিয়ে যেতেন; অপরোক্ষ অনুভূতিতে তার 
অন্বেণের সমাপ্তি। ভাব-সাধনার সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করে তিনি 
উঠেছিলেন বস্ত রাজোর স্ুক্্মতম স্তরে; সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন শক্তি- 
মহিমার যূল উৎস জ্যোতি-সমুদ্র ; বাক্তি-মুক্তির স্তর অতিক্রম করে তিনি 
আবির্ভূত হলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্খ পরমহংস 
রূপে । ধর্ম রাজ্যে যত মত, তত পথ*-সুত্রের আবিষ্কারক সর্বধর্ম সময়ের 
বাণী উচ্চারণ করলেন বাংলার ( দক্ষিণেশ্বর ) এক অখ্যাত জঙ্গল থেকে, 
সে-বাণী ধ্বনিত হল আসমুদ্রহিমাচল, বিস্তার লাভ করল ভারত তথা সমগ্র 
বিশ্বে। তিনি আহ্বান জানালেন সমগ্র মানব সমাজকে, বিবেকানন্দর মুখ 
থেকে ভারতকে তিনি শোনালেন, “বহুরূপে সম্মুখে তোমার/ছাড়ি কোথা 
খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন/সেইজন সেবিছে ঈশ্বর? ॥ 

রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সাধনার পরিণতি ব্যবহার-ভূমিতে নিঞকাম কর্মে, 
“শিবজ্ঞানে জীবের সেবায়? | প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাধন 
বলতে কেবলমাত্র অন্থভব, অভিজ্ঞতা, অধ্যাত্স রাজ্যে বিচরণ, দিব্য শক্তির 
অধিকারী হওয়া নয়। ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে লোকহিতের জন্য যে- 
কোন নিক্ষাম-কর্ম 'সাধন*পদবাচ্য। তাই একজন শিল্পী, বিজ্ঞানী, তত্ববিদ, 
সমাজসেবী ও প্রেমিক, স্ব স্ব রাজ্যে প্রতোকেই এক অর্থে সাধক। 
অধ্যাত্ম রাজ্যে রামকৃষ্ণের চরম অন্থভব “ভাব মুখে থাক+২*। ব্যবহার-ভূমিতে 
প্রচলিত জীবে দয়ার পরিবর্তে “শিবজ্ঞানে জীবের সেবার” কথা লোকগ্তরু 
রামকৃষ্ণ বললেন । এই সংক্ষিপ্ত কথাটাই স্বামী বিবেকানন্দর জীবনে এমন এক 
আমূল পরিবর্তন এনেছিল যে, এ বাক্যটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তিনি 
মৃত্যুর পুর্বমূহূর্ত পর্যস্ত তার বাস্তব বূপাযণ করে গেছেন এই রূপায়ণের 
অবশ্থন্তাবী ফল হুল সমাজ-জীবনে এক যুগাস্তকারী পরিবর্তন এবং 
সাধক রামকষ্ণের লোকগুরু পদে উত্তরণ ও শ্রীশ্রীরামরুষ্চ পরমহংসনূপে 
অধিষ্ঠান । 

এখানে প্রশ্ন, লোকগুরুর লক্ষণ কি? কাকে আমরা লোকগুরু বলব? 
উত্তরে প্রীরামক্জের ধারায় বল! যায়, ক্ষুত্র স্বার্থপর আমিট! ধ্বংস হয়ে যার 
মধো বিরাট ভাবমুখী “আমি” প্রকাশ পেয়েছে, দশের কল্যাণ খোঁজাই যে- 
'আমি+-র ব্বাভাবিক বিকাশ, তাঁর মধ্যেই লোকগুরুর লক্ষণ দেখা যায়। এ 
বিরাট ভাবমুখী “আমি'টার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রকৃত ধর্মজিজ্ঞান্থ ও সংসার- 
ক্িষ্ট ব্যক্তিরা তার কাছে ছুটে আসেন, যেমন বাগানে ফুল ফুটলে ভ্রমররা! 
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স্বাভাবিকভাবেই ছুটে আসে। শ্রীরামকুষ্ণের গোটা! জীবনটাই দশের জন্য 
উৎসর্গাকৃত ছিল। মান্ুমকে তিনি শিব-দৃষ্টিতে দেখতেন | বিদ্যা, বুদ্ধি, 
ধন, মান, প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি দিয়ে তিনি মান্ধষকে বিচার করতেন না। 
তার মধ্য এমন এক সমদশিতা ছিল সেখানে বিদ্বেষের কোন অবকাশ 
ছিল না; ঠিক যেমন মন্থমেণ্টের উপরে উঠে দেখলে নীচের তিনতলা, 
চারতল! বাড়ী, উচ নীচু ও মাটির ঘাস সব এক হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মান্থষকে এমন এক এঁকোর স্তর থেকে দেখতেন যেখানে উচু-নীঢুর কোন 
ভেদ থাকে না। একাবন্ধনেই শিব, একাবোধই ভারতীয় সাধনার মূলকথা । 
এঁকোর দৃষ্টিতে বৈচিত্রা অর্থপূর্ণ হয়ে ধরা দেয়। 

দীর্ঘদিন ত্যাগ ও তপশ্চ্যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুত্র অহং-বুদ্ধি 
একেবারে চলে যাওয়ায় তিনি ঈশ্বরের জনকল্যাণ রূপ নিত্য উপলব্ধি 
করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি-নাশের মত 
বিরাট কাজ যে তার শরীর ও মনকে যন্ম্ববূপ করে সাধিত হবে, এটাই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা । এখানে উল্লেখা, অতি বাল্যকাল থেকে রামকুষ্ের মধ্যে 
ক্ষুদ্র অহং-বুদ্ধি ছিল না, কারণ মানুষের ক্ষুদ্র অহং-বোধ থাকলে দেহবোধ 
থাঁকে, কিন্তু অতি বালাকাল থেকেই রামকুষ্ণের দেহবোধ' যে ছিল না, তা৷ 
আমরা পূর্বেই দেখেছি । দ্বিতীয়ত, অর্থকরী বিগ্ভার প্রতি ধার অনীহ1 এবং 
নিজের মুক্তিকেও ধিনি স্বার্থপরতা ভাবতেন তার কাছে ক্ষুদ্র অহং-বোধের 
কোন প্রশ্ন ওঠে না। তৃতীয়ত, ঠাকুর রামকষ্ণের জীবন যে জনহিতায় 
উৎসগ্গাঁরুত, এ-কথা তিনি তার বালাকালেই জানতেন । পরবত্তা কালে 
ত্যাগ ও কঠোর তপশ্চর্যার ফলে তার এ উপলব্ধি ও সে-সম্পর্কে তার প্রত্যয় 
দৃঢ় হয়েছিল। ঠাকুর রামকৃষ্খ বলতেন, “গেড়ে, ডোবা প্রভৃতি যে সব 
জলাধারে শ্োত নেই, সেখানেই দল ব৷ নান! আগাছার উৎপত্তি হয়, তেমনি 
আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে সাধক আংশিক সত্যকে পুর্ণ সত্য বলে মনে করে 
নিক্ষিম হয়ে বসে থাকে, সেখানেই দল, গণ্ডি, নিজন্ব সঙ্ঘ প্রভৃতির জন্ম ।, 
তাই ঠাকুর রামকষ্জের সব সময় লক্ষ্য ছিল কালধর্ম-প্রভাবে দারা, পুত্র, 
সম্পদ, প্রতিষ্টা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বীকার করে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে 
যেন বদ্ধ না করে। কারণ, ঠাকুরের দৃষ্টিতে নরেন্ত্রনাথই ছিল অতি 
উচ্চস্তরের আধার যার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বিশ্বকল্যাণের কাজ হবে। 
নরেন্দত্রনাথের অস্তনিহ্িত শক্তি সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, কেশব (ক্রজ্মানন্দ 
কেশবচন্দ্র সেন) একটি বিশেষ শক্তির উৎকর্ষে বিশ্বে পরিচিত হয়েছেন, 
নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এ ধরনের আঠারট। শক্তি পুরোমাত্রায় আছে । কেশব ও 
বিজয়ের (বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী) অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল, 
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কিন্ত নরেজ্র ভিতর জ্ঞান-ন্র্যের উদয়ে সেখান থেকে মায়া মোহ সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হয়েছে। 

শৈশব থেকেই ঠাকুর রামকৃষ্ের মধো এমন একটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ 
দেখ] যায় যাত্রী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম নিবিশেষে প্রত্যেককেই আকর্ষণ করত । 
দৈহিক স্পশের স্তায় মানুষের ভাব সমৃহও এক থেকে অন্ঠে ছড়িয়ে পড়ে, 
একটু লক্ষা করলেই ধরা যায়। কারণ, একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে 
স্থল ও স্থক্্ রূপ সমগ্র জগৎ বীধা, এটাই ভারতীয় খধিদের অনুভব । 
রামকৃষ্ণের সে-অনুভব হয়েছিল । ফলে, এ সময় ধারা রামকৃষ্জের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন তারাই তীর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাদের মধো ভাবাস্তর 
দেখ। দিত, আবার কারও কারও মধ্যে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হত। 
অতএব, লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গুরুত্ব ছোটবেলা থেকেই তার মধো 
প্রকাশিত। বাল্যকালে কামারপুকুরের শ্ত্ী-পুরুষ নিবিশেষে সাধারণ মানুষ 
ঠাকুরের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন এবং তার অভাব তারা সব সমস 
বোধ করতেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মাভিমানী মথুর- 
বাবুর ঠাকুরের মধ্যে শিব-কালী দর্শন, তার মনের আমূল পরিবর্তন, 
গুরুজ্ঞানে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গ্রহণ, প্রধান রক্ষক ও সহায়ক হিসেবে ঠাকুরেন্ 
প্রতি সেবাপরায়ণতা তখনকার অনেকের কাছে এক গভীর বিন্ময়। 
সাধকজীবনে শ্রীরামকৃষ্খ একাধিক গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা 
পেয়েছিলেন । মন্ত্রগুর এক হলেও শিক্ষাণ্ডতর একাধিক হতে পারেন। 
শাস্ত্রে এ ধরনের নজীর আছে। কেনারাম ভট্রাচার্য থেকে শুরু করে স্ৃফী- 
সাধক গোবিন্দ রায় পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মপথের শিক্ষাগ্ডর ছিলেন। কিন্তু 
আশ্চর্য, শ্রীরামকৃষ্ণের সব গুরুই পরবর্তাঁ কালে তাঁর কাছ থেকে লাধনার 
নতুন আলো পেয়ে নিজেদের লাধনার পূর্ণতার পথে গিয়েছিলেন । দীক্ষাপ্ডুরু 
ও শিক্ষাগুরুদের মধো ভৈরবী যোগেশ্বরী ও তোতাপুরী গোস্বামীর নাম 
বিশেষ উল্লেখষোগা । 

তা-ছাড়াও, রামচন্দ্র দত্ত, রাখাল, নরেন, কালী প্রভৃতি শিষ্য-ভক্তগণ 
রামকষ্জের বাণীকে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে এনে 
এক নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এখানে 
উল্লেখা, কেশবচন্দ্র সেন, রামচন্জর দত প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঠাকুরকে তাৎকালিক 
শিক্ষিত সমাজের কাছে নিয়ে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ), 
স্বামী ব্রদ্ধানন্দ (রাখাল), স্বামী অভেদানন্দ (কালী) প্রভৃতি শিশ্তগণ 
রামকৃষ সাধনার মূল স্তন্ভ। রাখাল মহারাজের সাংগঠনিক প্রতিভা, 
নরেন্্রনাথের দৃপ্ত আহ্বান, মর্মম্পর্শা বাগ্সিতা, কালী মহারাজের 
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পাঙিত্য ও বৈশ্লেষণিক দক্ষতা ও অন্যান্ত শিশ্যদের ত্যাগ, ধৈর্য ও নিষ্ঠা 
সবই অসাধারণ। শিষ্ঠ ভক্তদের মধ্য গিয়ে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তির 
প্রকাশ হল। শ্রীরামকুষ্খ লোকগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রামকৃষ্ের 
অন্তঃস্থিত চুম্বক-শক্তিকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে এক নতুন প্রেরণ। দেখা দিল । 
তা ছাড়াও, নাগ মহাশয়, বলরাম বন্থ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
ব্যক্তিগণ গৃহী হয়েও নিরাসক্ত জীবনের এমন এক আদর্শ রেখে 
গেছেন যা বাংলা তথ! ভারতের গার্স্থ জীবনে আজও উজ্জ্বল হয়ে 
'আছে। 

পুর্বোক্ত 'শিব জ্ঞানে জীবের সেবা” ও তার উৎস সম্পর্কে একটি 
সংক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হবে। ঠাকুরের প্রভাবে নরেন্দ্রনাথের 
মধ্যে আত্মবিশ্বাস, পুরুষকার, সত্যনিষ্ঠ। ও শুদ্ধভক্তি শতগুণে বেড়ে গেল। 
ইংরেজী ১৮৮৪ থ্রীঃংর কোন এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একদিন বৈষ্ণব ধর্মের 
মূল আচরণ সম্পর্কে ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনা হচ্ছিল । 
বৈষ্ঞবধর্মের সার ধর্ম বুঝিয়ে দিয়ে ঠাকুর রামকুষ্ণ বললেন, বৈষ্ণব আচরণের 
মূল কথা নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পুজন। তিনি আরও বলতে 
লাগলেন, নাম-নামী অভেদ জেনে সর্বক্ষণ অন্থরাগের সঙ্গে নাম করতে 
হবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণধ অভিন্ন জেনে সর্বদ1 ভক্তদের শ্রদ্ধা, 
পুজা, বন্দনা! করতে হবে। ক্ৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার, এ কথা হৃদয়ে ধারণ 
করে 'সর্বজীবে দয়া'_এই কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরমসাধক 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন, অর্ধবাহাদশায় তিনি বলতে লাগলেন, পর 
শালা! দয়! করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের 
সেবা।” ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের কথার 
মর্ম ধরতে পেরেছিলেন । 

নরেন্দ্রনাথ সেদিন তার গুরুভাইদের বললেন, কি ছায়া-বিহীন আলো 
'আজ ঠাকুরের কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। স্থপ্রসিদ্ধ বেদাস্ত-জ্ঞানকে 
ভক্কির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল, মধুর ভাবে ঠাকুর বললেন। অদবৈত- 
জ্ঞানলাভ করতে হলে সংসারধর্ম ত্যাগ করে বনে যেতে হবে, এবং স্নেহ, 
ভক্তি, ভালবাসা, গ্রভৃতি মনের স্থকোমল বৃত্তি সকল মন থেকে চিরতরে 
দূর করে ফেলে দিতে হবে, এ-কথাই সাধারণত শোন! যায়। কিন্তু ঠাকুর 
'আজ ভাবাবেশে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদাস্তকে ঘরে 
'আনা যায়'--সংসারের সকল কাজে তাকে অবলম্বন কর। যায়। ভারতের 
প্রাচীন আরণ্যক সংস্কতির নধ রূপায়ণ হল, সন্ন্যাসী ও গৃহী, ঈশ্বর-উপলব্ধির 
দিক থেকে উভয়ের মধ্যে প্রচলিত অলঙজ্ঘনীয় ব্যবধান ঘুচে গিয়ে নতুন 
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সদ্ধ-সত্র প্রতিষ্ঠিত হল। মুক্তিপথের সন্ধান পেয়ে গৃহী-মনে নতুন জোর 
এল, ভারতীয় সমাজ নতুন ভাবে অন্কপ্রাণিত হল। 

শুধু তাই নয়,ঠাকুর রামকৃষণের সেদিনের এ কথায় ভক্তি-পথেরও নতুন 
দিক খুলে গেল। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হলে পরাভক্তি সাধকের 
আয়ত্তে আসে। রাজযোগ ব! কর্মযোগ নিয়ে ধারা সাধনার পথে এগিয়ে 
যান ঠাকুরের এ বাণী তাদেরও পথ দেখাবে । কর্ষধ না করে দেহী 
একদণ্ডও থাকতে পারে না। (নৈধর্য্য-সি্ধি ক্ষেত্রেও সাধককে নিতা- 
নৈমিত্তিক কর্ম করতে হয়, এবং কর্মকে সেখানে জ্ঞানের ছায়া বল! 
হয়েছে । ) কম্মার পক্ষে শিবজ্ঞানে জীবের সেবাইঃ একমাত্র ধর্ম। 
নরেন্দ্রনাথ সেদিন সঙ্কল্প করলেন ঈশ্বর যদি তাকে নেরেন্দ্রনাথকে) স্থযোগ 
দেন তবে ঠাকুরের এ কথাই তিনি সবত্র প্রচার করবেন ; পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, 
দরিপ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে তিনি কর্মের মধ দিয়ে এ সেবার কথাই 
শোনাবেন। সাধক রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভব "ভাব মুখে থাক"*-যে 
সম্পর্কে পুবেই বল! হয়েছে- ব্যবহার-ভূমিতে বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যদের মধ্য 
দিয়ে মুত হল শিবজ্ঞানে জীবের সেবায়। ভারতের সমাজ-চেতনায় এক 
নতুন সাম্যবাদের ভিতিন্তর প্রতিষ্ঠিত হল। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রেম-_এক 
সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলার পথ প্রশম্ত করল। বর্ণ-ভিত্তিক জন্মগত জাতি- 
ভেদের অচলায়তন ভেঙ্গে গেল। স্ব-ধর্মকে কেন্দ্র করে গুণ ও কর্ম অনুসারে 
মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত মানবতা-ভিত্িক এক নতুন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সুত্র 
আবিষ্কৃত হল। 

এখানে প্রশ্ন, বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগে অর্থনীতি-ভিত্তিক 
সমাজ-চেতনায় মানবিক মূল্যবোধের স্থান কোথায়? 

উত্তরে বল! যায়, প্রশ্নাটির অন্তঘ্বন্দের মধ্যে এর সমাধান পাওয়া যায়। 
তা-ছাড়াও, যৌক্তিক ধারায় ছন্দই যে অভিব্যক্তির একমাত্র নির্দেশক, এবং 
অভিব্যক্তি যে একমাত্র এতিহাসিক অনিবার্ধতা-নির্দিষ্ট, সে-কথা পুরো সত্য 
নাও হতে পারে। ভাব-চেতনার উন্মেষের মধ্য দিয়ে তথ্য ও মূল্যবোধের 
সমন্বয় এবং ত1 থেকে পুর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণ! কি একেবারে অবাস্তব ? বতমান 
গ্রন্থে এ সব বিষয়ের পুর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ নেই ; তবে এখানে এটুকু 
বলা যায় যে, মানুষের চেতনা এখনও প্রধান ভাবে দেশ-কালের গণ্তীতে 
সীমিত ও বদ্ধ, এবং চেতনার অভিব্যক্তির পরিণতির কথা বলবার দিন 
এখনও সম্ভবত আসে নি। 

রামকৃষ্ণ তৎকালে স্বভাবচ্যুত ঘরছাড়া ভারতবাসীকে হ্ব-ভাবে ফিরিয়ে 
আনবার চেষ্টা করে গেছেন, এবং বনু ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন । এই 
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প্রচেষ্টার জন্য তাকে কোন দল করতে হয় নি। পৃথিবীর ধর্মাচার্ধগণের 
মধো সম্ভবত একমাত্র তিনিই একক এক জঙ্গলে বসে এই মহান ব্রত পালন 
করে গেছেন। রাম্কুঞ্ক কেশবচন্দ্র সেনের গ্রচারকাধ সম্পর্কে মন্তব্য 
করেছিলেন,__-'কেশব ! আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, 
খবরের কাগজে লিখে কাউকে বড় কর] যায় না। ভগবান ধাকে বড় করেন, 
বনে থাকলেও সকলে তাকে জানতে পারে । গভীর বনে ফুল ফুটেছে, 
মৌমাছি ফ্খোনে সন্ধান পেয়ে যায় ।; 

রামকৃষ্ণ অবতার কি অবতার নন, এ-প্রশ্ের উত্তরের মধো রামকুষের 
অলৌকিক যহিমা ও লোকহিতকর কাজ জড়িত নয়। সবার উপরে 
রামরুষ্চ একজন মান্থষ, 'পূর্ণ-অহস্তার* অধিকারী, অর্থাৎ একক্ঞন পরিপূর্ণ 
মান্য । দৈবী করুণাকে নিজ অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে, 'বহুজনহিতায়” 'বহুজন- 
স্থখায়, তিনি কাজ করে গেছেন, এই মাটির পথিবীতে শৃঙ্খলা ও শাস্তি 
প্রতিষ্ট। করবার চেষ্টা করে গেছেন। অতএব, রামকৃষ্ণ স্ব-মহিমায় সমুজ্জল, 
তাঁকে অবতার বললে বা না বললে রামকুষ্ণের মহিমা ও তার অভূতপূর্ব 
কাধাবালী আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিক থেকে এতটুকু বাড়েও না, কমেও 
না। লৌকিক ও অলৌকিক প্রভৃতি প্রশ্ন যদি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তোলা যায় 
তবে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, অসীমের দৃষ্টিকোণ থেকে যা 
স্বাভাবিক, সসীমের দৃষ্টিকোণ থেকে তাই অস্বাভাবিক বা অলৌকিক। 
রামরুষ্ণ ছিলেন অসীম লৌকের মাচুষ, তাই তাঁর কারধকলাপ সসীম দৃষ্টিতে 
বা কার্ধ্য-কারণের ভাষায় সব সময় ব্যাখ্যা] করা যায় না। তাই আমরা 
অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যাবলীকে অলৌকিক আখা! দিই । এখানে 
মনে রাখতে হবে রামকৃষ্ণের মধো অলৌকিকতা! বলে যদি কিছু থাকে 
তবে সে-অলৌকিকতা  স্থষ্টিবহিভূ্তি কোন ব্যাপার নয়। 

এখানে আরও বলা যেতে পারে যে, রামকৃষ্ণ কোন সম্প্রদায়গত ধর্ম ব1 
আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান নয়, রামকৃষ্ একটি ফেনোমেনন* যা আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করেছি। কোন আনুষ্ঠানিক চধার মাধ্যমে রামকষ্ণের সাধনার পুরো 
পরিচয় পাওয়। যায় না । রাষরুষ্জ কোন সজ্ঘ ব৷ প্রতিষ্ঠানগত ব্যাপার নয়। 
রামকৃষ্ণ একট! পরম্পরা, যে-পরম্পরার মূল উৎস ভারতীয় এতিহ্য ও অধ্যাত- 
স্কৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। সেদিন যে-পরম্পরার চন! হয়েছিল, 
বিবেকানন্দপ্রমুখ শিহ্য-ভক্তগণ যে-ধারা সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা 
করে গেছেন, সে-পরম্পরা আজও নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত চলেছে, তার গতি 
ক্রমেই ব্যাপকত্তর হচ্ছে। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় অভ্যুদয় (বৈষয়িক 
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উন্নতি) ও নিঃশ্রেছুস (অধ্যাত্ম মুক্তি) ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশাপাশি 
চলেছিল। বর্ণভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষে একদ্দিকে যেমন ব্যবসা, 
বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, ভেষজ গভূতির উন্নতি হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি 
অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি, কামশান্ত্র, অলঙ্কারশান্ত্, বিজ্ঞান, চিত্রাস্কন, 
স্থাপত্য-বিছ্যা প্রভৃতিরও চরম উৎকর্ষ ঘটেছিল । আর নিঃশ্রেয়স বা অধাত্ম 
মুক্তি (আত্মমুক্তিই হোক বা' স্বর্গপ্রাপ্তিই হোক), ভারতীয় জীবনে সহজ 
ও স্বাভাবিক ব্যাপার । মুনি-খষিদের চালিত এই দেশে কোন দিকেই 
কোন অভাব ছিল ন1। রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যশাসন, পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন, 
রাজন্ব আদায় ও সে-রাজন্ব কাজে লাগান, সব কিছুই সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ছিল । 
সমাজপতিরা ছিলেন শান্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, খেয়াল-খুসীমত কোন বিধান দেওয়ার 
ক্ষমত] তাদের ছিল না। নিস্পৃহ মুনি-খধিদের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা 
বিভিন্ন সমন্যার সমাধান করতেন এবং সেই অনুসারে বিধান দিতেন । 
রাষ্ট্রনীতি কখনও ভারতীয় সমাজকে উপেক্ষা করে চলতে পারে নি। তাই 
ভারতবর্ষের ইতিহাস সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরম্পরার 
ইতিহাস ;ব্যক্তি সেখানে কখনও বড় হয়ে দেখা দেয়নি, সেখানে স্বই নীতি- 
নির্দিষ্ট ও আদর্শ-নির্ধারিত। ভারতবর্ষ কখনই উদ্দেশ্টবিহীন 'রোমাটি- 
সিসম”-র প্রশ্রয় দেয়নি। নিকষ জ্ঞানের জন্ত জ্ঞান ভারতীয়তার কথা নয়। 
জ্ঞান, মুক্তি, স্বাতন্ত্র প্রভৃতি সমার্থবোধক শব্দ। ভারতবর্ষে জ্ঞান হয় 
মুক্তির নির্দেশক, না-হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজ-কল্যাণের ( বহুজনন্ুখায়, 
বহুজনহিতায় ) পথ-প্রদশক। তাই সম্ভবত পথিবীর বিভিন্ন জাতির 
ইতিহাসে একমাত্র ভারতবর্ধই তার দীর্ঘ একটানা পাঁচ হাজার বছরের 
সাংস্কৃতিক পরম্পর! দাবি করতে পারে। 

পরবতী অধ্যায়ে ভাৎকালিক ভারতীয় সমাজ-চেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে আলোচনা হবে । 
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লোকগুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংলস 





স্বামী বিবেকানন্দ 


তৃতীয় অধ্যায় 


সে প্রায় ১৪২/১৪৩ বছর আগের কথা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে 
এসেছিলেন। তার জন্ম হয় গ্রাম-বাংলার এক অখ্যাত পল্লীতে । গ্রামের 
জল, বায়ু, মাটি, এক কথায় গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও গ্রামের মানুষদের 
'আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, তাদের জীবনধারা, বিশ্বাস ও মানসিকতা 
অতি বাল্যকালেই তিনি অনুভব করেছিলেন। গ্রামের আপন-ভোলা এই 
বিবাগী ছেলেটি যৌবনে পা দিয়েই কলকাতায় এলেন এবং সেখানে এক নতুন 
জীবন-অভিজ্ঞতার সামনে এসে দাড়ালেন ৷ এক অনুষ্ট শক্তির অমোঘ প্রভাব 
তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এল, অল্প দিনের মধ্যে সেখানে তিনি মা ভবতারিণীর 
পুজক নিযুক্ত হলেন । এ-সব কথ! আমরা আগেই বলেছি । পুর্ণ অধ্যাত্ম-সাধক 
হিলাবে ধর্মজগতে প্রতিষ্িত হয়ে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তদানীন্তন বাঙালীর 
শৈবালাচ্ছন্ন জীবনশ্রোতে এক নতুন প্রবাহ আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
তাঁকে কেন্দ্র করে নবচেতনার শক্তি-বীজ জনমানসে অন্করিত হয়, কালে 
বিস্তার লাভ করে সেই বীজ আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে । 
সমগ্র ভারত তথা বিশ্বে রামকৃষ্খ আজ একট অধ্যাত্ম প্রতীক, বিরাট 
শক্তির উতসস্থল, যে-উৎস থেকে মানুষ লাভ করতে পারে জ্ঞান, ভক্তি, 
কর্ম ও প্রেমের পথ; জীবনসংগ্রামে ক্রিষ্ট মানুষ এ নাম ম্মরণে উদধ দ্ধ হয় 
এক নব প্রেরণায়, তার আম্বাদন করে এক সন্তীবনী শক্তি-চেতনা। 

প্রশ্ন, রামরুষ্ণের এই পুথিবীতে আগমনের হেতু কি কার্ধকারণ- 
নিয়ন্ত্রিত এতিহাপিক অনিবার্ধতা, না অহেতুক দৈবী করুণা, না উভয়ের 
মিলিত ফল। এ বিষয়ে পুর্ণাঙ্গ আলোচনা ন1! করে এখানে এটুকু বল। 
যায় যে, এ সময় সমাজ-কল্যাণের পক্ষে রামুর ন্যায় একজন অনন্য 
সাধারণ ব্যক্তিত্বের অবশ্ঠ প্রয়োজন ছিল 7 এবং অপর দিক থেকে, চিরায়ত 
ভারততীর্ঘের আধ্যাত্মিক ও ধর্মতত্বের মূল্যায়ন এবং এ তত জীবনে 
কার্কর করার জন্য একজন লোকোত্বর প্রতিভাবান পুর্ণাভিষিক্ত সাধকের 
প্রয়োজন ছিল। শ্রীরাষকষ্জের অভূতপূর্ব কাধাবলী এ ছুই দিকেই আলোক- 
পাত করে গেছে, আজ সে-কথা নি:সন্দেহে বল! যায় । 

ঠাকুর রামকুষ্ণের সমসাময়িক উনিশ শতকের নবজাগরণ বা রেনেসা 
ও তার পটভূমি তাৎকালিক কলকাতার সমাজ সম্পর্কে এই অধায়ে কিছু 
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পরম চরিতার্থতা লাভ করে (অর্থাৎ ধর্ষের আলোকে সমাজ স্ুসঙ্গত ও 
অর্থপুর্ণ হয়ে উঠে), অপর দিকে আবার ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে মানুষ খুঁজে 
পায় তার জীবনের পরম পুরুষার্থ মোক্ষের নির্দেশ । 

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমাদের মধ্যে আসেন ১৮৬৩ 
সালে, এবং দেহ রাখেন ১৯০২ সালে । যৌবনে তিনি রামরুষ্ের সংস্পর্শে 
আসেন এবং প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই তিনি ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
এ-আকর্ণণ কোন মানসিক ভাবগত ব্যাপার নয়, এ-আকর্ষণ প্রারবূজাত 
আত্মিক যোগস্থত্র । প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম যখন 
নরেব্দ্রনাথ তার আত্মীয় শ্রীরামচন্দ্র দত্তর কাছ থেকে দক্ষিণেশ্বরের 'পরমহংস'র 
কথ! শোনেন, তিনি তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন এবং না দেখেই 
তার সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন। নরেন্দ্রনাথ তখন হার্বার্ট স্পেনসার, মিল, 
বেস্থাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিস্তাধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত 
ছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে ন্মর্তব্য, বিবেকানন্দর অদ্বৈত-চিস্তা রামরুষণ- 
ভাবনার প্রতিধ্বনি, কারণ বিবেকানন্দর জীবন-জিজ্ঞাসার মূলন্থত্রের সবটাই 
তিনি রামকৃষ্ণের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। রামরুষ্ণের মধ্যে তিনি সেই 
তত্বই পেয়েছিলেন যা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বল! আছে। দক্ষিণেশ্বরের 
মন্দিরোগ্যানে রামকৃষ্ণের ভাব সম্পর্কে বিবেকানন্দর অনুভূতি হল, “এইখানে 
ছিলেন এমন একজন, সমাধিই ধার জ্ঞানলাভের নিত্য পদ্ধতি । ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় দেখা যাইত বহু হইতে মনের গতি একের দিকে ঝুঁকিতেছে। 
সময় সময় শোনা যাইত সমাধিলব জ্ঞানের উপদেশ, তীহার চারিপাশে 
যাহারা সমবেত হইত, তাহারা প্রত্যকেই দিব্য দ্শন লাভ করিত। যিনি 
এইভাবে গ্রস্থসমূহের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, 
কারণ তিনি কোন গ্রস্থই পাঠ করেন নাই?। 

পরবর্তী কালে রামকৃষ্₹-ভাবনার উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ ও তার 
সন্্যাসী গুরুভাইরা শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করেন। গৃহী ভক্তদের অবদানও 
সেক্ষেত্রে কম নয়। বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিগত অনুভব, 
তথা বিবেকানন্দর জীবন-দশন, সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচন! হবে। 

অবশেষে প্রশ্ন, রামকষ্কের কথা ও আচরণ কি তৎকালীন সমাজ- 
চেতনা ও তার সংস্কারের মধ্যে বন্ধ? না, এ সকল কথার কোন শাশ্বত মূল্য 
আছে, যা দেশ-কালের সীমারেখার ভধের্ব এবং ভবিস্যৎ সমাঞ্জের নিয়ামক 
বিধি-নিষেধ হিসাবে কার্যকর হওয়ার সামর্থ্য রাখে । অর্থাৎ রামকষ্-কথা 
কি সীমিত মানব-চেতনার কথা, না এ কথা সর্ব কালের, সর্ব দেশের 
জিজ্ঞান্থ মানুষের প্রেরণার উৎস? ফলকখা, রামকষ্ের অধ্যাত্ম সাধনার 
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বাস্তব মৃল্য ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তৎকালে বিশেষভাবে ক্ফুট হয়। 
তাই বর্তমান অধ্যায়ে বণিত হবে পূর্বোক্ত তাৎকালিক কলকাতার সমাজ, 
সমসাময়িক উনিশ শতকের নবজাগরণ ও তার মূল্যায়ন, রামকৃষ্ণ সাধনার 
উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দর জীবন-দশন, রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শিষ্যদের 
পরিচয় এবং পরিণামে রামকঞ্জের কথা কি সমকালীন সমাজ ও সংস্কারে 
বন্ধ, না রামকৃষ্জের কথ! সর্বকালীন ও সর্বজনীন ? 

ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী ছেড়ে রামরুষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে এলেন ১৮৫৫ ্ীষ্টাবে। 
তৎকালে বৃহত্বর বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা নগরী । কলকাতার 
প্রায় চার-পাঁচ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে বৃক্ষাদি-শোভিত দক্ষিণেশ্বরের 
জঙ্গল, অধ্যাত্থ সাধনার বিশেষ উপযোগী স্থান। তখনকার কলকাতার 
সামাজিক পরিবেশ ও মানসিকতা সম্পর্কে এখানে একট সংক্ষিথ বর্ণনা 
দেওয়! হল; লক্ষ্য, যে-পরিবেশে রামকঞ্চকে সমাজ-সংস্কারের কাজ করতে 
হয়েছিল তার একট] পরিচয় দেওয়া ৷ বর্ণনাটি দিয়েছেন বিবেকানন্দর মেজ 
ভাই মহেন্দ্রনাথ দন্ত তার শ্রীপ্রীরামকৃষ্ধের অনুধ্যান; গ্রস্থে। সাক্ষাৎ 
অভিজ্ঞতায় তিনি ধা পেয়েছেন তাই তিনি লিখেছেন । 

সমাজে তখন নীতিবোৌধ বলে কিছু ছিল না, চারিদিকে একট! বিশৃঙ্খলা 
ও নাস্তিকতার ভাব পুরোমাত্রায় দেখা দিয়েছিল। 'মিথ্যাচরণ, জালিয়াতি, 
প্রবঞ্চনা, বিধবাকে ঠকান ছিল বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক..." | 


“লোক মরিলে কেহ তাহাকে দাহ করিতে যাইত না..." | বাড়ীর 
পাশে লোক মরিলে মড়! উঠিত না। এমন কি জ্ঞাতি মরিলেও সহজে কেহ 
সঙ্গে যাইত ন1।” 


“মেয়েদের আট বৎসর হইতে নয় বৎসরের মধ্যে বিবাহ হুইত, 
ছেলেদেরও বিবাহ হওয়া চাই-ই। ষোল, সতের বৎসরের ছেলে বিবাহ না 
করিলে জাত যাইবে, এমন কি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে ।” 

বংশ ও জাত সম্পর্কে অতি কঠোর নিয়ম ছিল। নিমন্ত্রণ ও আহার 
সম্পর্কে ঘোর সমস্থা ছিল।” ূ 

"ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ কখনও ভাগবতের কথা শুনিতে যাইতেন না, ইহাতে 
তাহার মানহানি হইত। গোসাইর সহিত কোন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ এক 
পংক্তিতে আহার করিতেন না। কোন শ্রাদ্ধ বাড়ীতে গোসাইর সহিত 
এক আসনে বসিতেন না। গোঁড়া বৈষবর। দুর্গা ঠাকুরকে বলিতেন 'হাতি- 
মুখোর মা", বেল গাতাকে বলিতেন 'তেফের কা! পাতা” কালী ঠাকুরকে 
বলিতেন, সী, |£ 

প্বাংলায় চিঠি লেখ! অতি অসভ্যত। বলিয়। বিবেচিত হইত। দীনবন্ধু 
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মিত্রের “সধবার একাদশী, ও গিরীশচন্দ্র ঘোষের চতন্যলীলা”তে 
তাৎকালিক কলকাতার সমাজের কিছুট। পরিচয় পাওয়া যায়” 

“প্রণাম ছিল কুসংস্কারের বিষন্ন, শাদ্ধাদি কার্ধ্য ইহার কোন দরকার 
নাই। দেব-দেবীর পুজাও যেন অতীব গহিত কাধ্য | ঠাকুর দেবতার কথ! 
শুনাও ছিল কুসংস্কার ।” 

“হিন্দুধর্ম কি তাহা অনেকেই বুঝিত না। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কাহার ও 
কোন পড়াশুনা ছিল ন।, এবং হিন্দ্ধর্মের কোন গ্রন্থ তখন পাওয়া যাইত 
না1” মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফলে 
বলেছেন, "গ্রচৈতন্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ম আমরা কিছুই "জানিতাম না। 
গীতা ও উপনিষদের নাম কেহ শুনে নাই। চত্তীপাঠ মাত্র ক-একজন 
ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ করিতেন। ত্রেলক্য সান্তাল মহাশয় চৈতন্তের বিষয় একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আমর! শ্রীচৈতন্ত সম্বন্ধে প্রথম এই গ্রন্থ পাঠ করি। 
'চৈতন্চরিতামৃত” নামে যে গ্রস্ক আছে এ বিষয় তখন আমরা কিছুই 
জানিতাম না|” 

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে কলকাতার বাঙালী সমাজ তখন 
এক চরম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছিল এবং এ সমাজ সংস্কারের জন্য 
তখন রামকুষ্জের মত একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অবশ্য প্রয়োজন 
ছিল। (রেনেসার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-সম্প্রদায়ের আলোচনা দ্রঃ 1) 

কেশবচন্দ্র সেন (ব্রহ্মানন্দ) মহাখয়ের বক্তৃতা থেকে লোকে জানল ষে, 
দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস' নামে পরিচিত এক সাধক আছেন । তিনি আধ্াত্মিক 
দিক থেকে খুব উচ্চ অবস্থার লোক, বালক-স্বভাব, অতি সাধু ও অমায়িক । 

১৮৮২-৮৬ সালে রামরুষ্জদেব মাঝে মাঝে সিমলায় (উত্তর কলিকাতা) 
রামচন্দ্র দত্তর২১ বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন । রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন পরমহংস 
মশাই-র প্রথম দিকের একজন পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন রামকৃষ্জদেবের 
নাম ও ভাব প্রচারের এক মুখপাত্র বিশেষ । এ সময় একট কথা উঠেছিল, 
রামকুঞ্চদেবের অতি উচ্চ অধ্যাত্ম ভাব কি সাধারণের মধো প্রচার করা ঠিক? 
সাধারণ লোক এ সব উচ্চ ভাব কি নিতে পারবে? রামচন্ত্র দত্ত কারও 
কোন কথা না শুনে অনেককে রামকৃঞ্জদেবের সর্বব্যাপী ভাবের কথা বলতে 
লাগলেন এবং মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা আরম্ত 
করলেন। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কথা উত্তর কলকাতার-কিছু লোকের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়ল । 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে এসে রামচন্দ্র দত্তর মানসিকতা এক 
বিশেষ অধ্যাত ধারায় বইতে লাগল। গুরুজ্ঞানে রামরুষ্জকে তিনি হৃদয়ে 
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প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গুরুর প্রতি অব্যভিচারী ভক্তি মনের শোক- 
তাপ দূর করে তাকে অপূর্ব শ্রীমর্ডিত করে তুলল। ্‌ 

রামচগ্রর দত্তর বাড়ীতে মহেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুর গ্ররামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ 
দর্শন করেন। রামকুষ্ণের বহিরাঙ্গিক অবয়ব ও ভাবভঙ্গী সম্পর্কে তিনি 
লিখেছেন,-লোকটির চেহারাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চেহার! সাধারণ 
পাড়াগেয়ে লোকের যত; বর্ণ খুব কালো নয়, তৰে কলকাতার সাধারণ 
লোকের চাইতে কিছু মলিন। গালে একটু একটু দাড়ি আছে, কপচানো 
দাড়ি। চোখ দুটি ছোট যাকে বলে হাতি চোখ । চোখের পাতা 
অনবরত মিট মিট করিতেছে, যেন অধিক পরিমাণে চোখ নড়িতেছে । 
ঠোট ছুটি পাতলা নয়, নীচুকার ঠোট একটু পুরু। ঠোট ছুটির 
মধ্য হইতে দাতের সারির মাঝের কয়েকটি দাত একটু বাহির হইয়। 
আনিয়াছে। গায়ে জামা ছিল, তাহার আ্তিনট| কনুই ও কজির 
মাঝ বরাবর আসিয়াছে । কথাবার্তার ভাষা কলকাতার শিক্ষিত লোকের 
ভাষার মত নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা, এমন কি কলকাতা সহরের রুচি- 
বিগহিত। কথাগুলি একটু তোতলার মত। রাঢ়দেশীয লোকের মত 
উচ্চারণ; 'ন'-এর জায়গায় “ল? |” 

কিন্তু বাইরের অবয়ব যাই হোক না কেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে 
এমন এক আকর্ণী শক্তি ছিল | মান্ষের মনকে স্বতস্ফুর্ত তার দিকে 
আকৃ্ই করত | শোনা যায়, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রক্তি লোকোত্তর প্রতিভাবান 
ব্যক্তিদের মধো এ ধরণের শক্তি ছিল। তাছাড়াও, শ্ররামকৃষ্ণের হুমম ৪ 
কারণ দেহের প্রভাব এত বেশী সক্রিয় ছিল যে, ধারাই তার সঙ্গে দেখ। করতে 
আনতেন মুহুর্তের জন্য হলেও তাদের প্রায় সকলেরই দেহবোধ থাকত ন]। 
তার কাছে চুপ করে বসে থাকতে লোক ভালবাসত। বৌদ্ধগ্রন্থে সম্ভবত 
এই অবস্থাকে 'আনন্দমময় লোকে” অবস্থান বল! হয়েছে । ইহা! ভাবলোক 
ও জ্ঞানলোকে অবস্থানের বহু উধের্ব। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলে 
যে-কোন ক্লি& লোক অনাবিল শান্তি লাভ করত। রামকৃষ্ণের মধ্যে মাঝে 
মাঝে শক্তির আন্তর প্রবেশ ও অশরীরী ভাব দেখ। যেত। মুহুর্তের মধ্যে 
তার বাহাবস্থা লোপ পেত। 

আমরা পুর্বেই বলেছি কলকাতা ছিল তখন বৃহত্তর বাংল! তথা 
ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখানকার অন্ধ অন্করণপ্রিয় ইংরেজী- 
ভাবাপন্ন বিকৃত সমাজকে রামরুষ্জ কী ভাবে ভারতীয় ভাবধারায় রূপান্তরিত 
করবার চেষ্টা! করেছিলেন, লেটা সত্যই বিস্ময়কর । রামকষ্চ প্রকৃত 
সহানভূতি ও ভালবাসা দিয়ে তাৎকালিক সমাজে এমন এক ধর্ণাশ্রিত নতুন 

৫ 
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চেতন! এনেছিলেন এবং সেটা এত গভীর ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাপুর্ণ ছিল যে 
তখন অনেকেই তা বুঝতে পারেন নি। অপরে যুক্তি দেখিয়ে, তর্ক করে, 
বক্তৃতা দিয়ে যে-সকল কদাচার, কুৎসিত ব্যবহার, কুসংস্কার প্রভৃতি পাণ্টাতে 
পারেন নি, পরমহংসদেব নিজে আচরণ করে, নিজের প্রভাব বিস্তার করে, 
ত। অনেক পরিমাণে শোধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন; অথচ ধারা গোড়া 
বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরাও ঠাকুরের আচরণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস 
করেন নি। 

রামরুষ্জকে রামচন্দ্র দত্ত প্রথম যখন তার সিমলার বাড়ীতে আনেন 
তখন এ অঞ্চলের অনেকেই রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মশক্তি সম্পর্কে পরিচিত 
ছিলেন না। তার কারণ, ধর্মের প্রতি তখনকার লোকদের একট] অশ্রদ্ধার 
ভাব ছিল! রামকৃষ্ণের প্রতি রামচন্দ্র দত্তর আঙ্ুগত্যের জন্য তাঁকে অনেক 
ঠাট্রা-বিদ্রপ সহা করতে হয়েছিল। রামচন্দ্র দত্ত এ সব বিদ্রপ গ্রাহা ন৷ 
করে বাড়ীতে পুজা, অর্চনা ও উৎ্সবাদির আয়োজন করতেন। তা ছাড়াও, 
রামচন্দ্র দত্ত তার পরিচিত লোকদের বাড়ীতে গিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের 
অলৌকিক ভাব ও শক্তির কথা বলতেন, এবং যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা 
করতেন, এ কথ! আমর! পুর্বেই বলেছি। 

এ সময় রামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে যান, রাজমোহন 
বন্ধুর বাড়ীতে মাঘোৎসবে যোগদান করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে 
উপস্থিত হন। ঠাকুর রামকৃষ্ের ভক্তদের মধো তখন প্রধান ছিলেন, 
শ্রীরামচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ (নাগ মহাশয়), ডাঃ বিহারী ভাদুড়ী, 
শ্রীযোগেন চৌধুরী, স্থরেশচন্দ্র মিত্তির, স্তার কৈলাসচন্্র বন্ধ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, 
শ্রমহেন্দ্র গোর্সাই ইত্যাদি আরও অনেকে। 

এখানে উল্লেখ্য, প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ফেশবচন্দ্র সেনের “আশার 
দল”-এ (13870 ০1702) যোগদান করেন। পরে রামকৃষ্জের সংস্পর্শে 
এসে তার জীবন-ভাবনার আমূল পরিবর্তন হয়। এ সময় ব্রাহ্গ- 
সমাজের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী, উমেশ চন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আরও অনেকে । কেশবচন্্র 
সেনের সঙ্গে রামরুফণের সাক্ষাতের পর সাধারণ সমাজের অনেকেই তার 
কাছে যেতেন। সাধারণ সমাজের প্রধানদের সঙ্গে নরেজ্্নাথের বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা ছিল। 

এখানে বল! যায়, তখনকার কলকাত। সমাজের কিছু লোকেন্র মধ 
আপাভ-্রীষ্টান-বিরোধী একটা প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে ঠিক, কিন্তু সে- 
প্রতিবাদের মূল ধারা তখনও অনিশ্চিত। একদিকে, নিরাকার ব্রহ্ম কি তার 
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কোন সঠিক সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নি, ফলে সাধারণ লোক তা! কিছু বুঝত না; 
অপর দিকে, পুরোনো আচার-ব্যবহার, ঠাকুর-দেবতা, পুজা-অর্চনার মূল্য 
তারা ঠিক জানত না। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও নাস্তিকতার ভাব সাধারণ 
মানসিকতাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এ কথারও আভাস আমরা পুর্বেই 
দিয়েছি । 

এমন-ই এক অনিশ্চিত অবস্থায় ভারতের মর্মকথাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
উদয[টিত করলেন জনলমাজের কাছে এবং লোকের মনে একট। সাড়। জাগল । 
তৎ্কালে ভক্কি-মর্গের লোকেরা রামকৃষ্জকে মহাভক্ত বলতে লাগলেন । 
জ্ঞ/ন-মার্গের লোকেরা তাঁকে মহাজ্ঞানী বলতেন, দার্শনিকগণ তাকে দর্শনের 
প্রতিমৃতি মনে করতেন, বৈজ্ঞানিকগণ তাকে বিজ্ঞানের প্রমাণ-পুরুষ হিসাবে 
দেখতেন। 

জনলাধারণ-স্বীকৃত বহু-ঈশ্বরবাদ রামরুণ সহানুভূতির চোখে দেখতেন 
এবং অতি বিনতভাবে দার্শনিকদিগের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতেন, এবং 
প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা! তার মতে ছিল আর্ত মানুষের সেবা । 

রামরুষ্ের মতে জাতিভেদ দূর করবার একটা! বড় পথ হল ঈশ্বর-বিশ্বাস 
ও জীবে প্রেম । ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের কোন জাত-বিচার২২ থাকতে পারে না। 
এ কালে জাতি-বিচার ও ছু'ৎমার্গ যখন চরম পর্যায়ে উঠেছিল, ঠাকুরের 
উপস্থিতিতে রামরুষ্ণ দত্বর বাড়ীতে বিন! নিমন্ত্রণে তখন নানা জাতের লোক 
একব্রে আহার করত । 

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে একট বিশেষ ঘটনার উল্লেখ কর! হবে যা-থেকে ঈশ্বর 
সম্পর্কে রামরুষ্ণের মনোভাবের একট! পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। এ 
ঘটনাটি তৎকালে বহু লোককে ভাবিত করেছিল। বক্তা হিসাবে কেশবচন্ত্র 
সেনের তখন বিশেষ সুনাম ছিল। পান্রীদের শ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও হিন্দুধর্ম 
অপপ্রচার রোখবার জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে টাউন হলে বক্তৃতা 
দেওয়া ছাড়াও কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন। একদিন 
তিনি সদলবলে বোটে করে দক্ষিণেশ্বর যান এবং গঙ্গার ধারে বক্তৃতা করেন। 
সেদিনের বক্তৃতার শ্রোতাদের মধ্যে রামক্চ একজন ছিলেন। বক্তৃতা শুনতে 
শুনতে হঠাৎ তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন | কেশব দেন মশাই সেটা লক্ষ্য 
করলেন। বক্তা শেষে তিনি রামকৃষেের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলেন ; “মশাই, কি ক্রটা হয়েছে”? পরমহংস মশাই উত্তরে বললেন, “কেশব, 
তুমি বললে, ভগবান তুমি সমীরণ দিয়েছ, তরুগুন্স দিয়েছ, এসকল ত বিভূতির 
কথা। এ সকল নিয়ে কথ! কইবার দরকার কি? যদি এ সব তিনি নাই দিতেন, 
তাহলে কি তিনি ভগবান হতেন ন!? বড় মান্য হলে কি তাকে বাপ বলবে, 
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তিনি যদি গরীব হতেন তা! হলে কি তাকে বাপ বলবে না ?.**এ সব বস্ত ও 
গুণের কথা, এশবর্ধ্য ও বিভূতির অতীত হলেন ব্রহ্ম” । 

এ-আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রামকষ্চের ঈশ্বর-বোধ ও 
'অদ্বৈত-উপলব্ধি কত গভীর ছিল। তার কারণ, সম্ভবত রামকৃষ্জের অদ্বৈত- 
বোধ উপলব্ধিগত ও অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত; এবং যে-জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে শাস্রগ্রস্থ 
থেকে সংগ্রহ কর! হয় এবং যে-জ্ঞান উপলব্ধিগত, উভয়ের মধ্য অবশ্যই 
গুণগত পার্থক্য থাকবে । শ্রীরামকৃষ্ণের অছৈত-বোধ২৩ প্রাক্তন বা শুদ্ধ সংস্কার 
জাত (যদিও অছ্বৈত-স্তরে শুদ্ধ ব। অশুদ্ধ কোন সংস্ক'রই থাকে ন1)। এ-জীবনে 
যথারীতি অভ্যাস করে, আচরণের মাধামে যাচাই করে, তিনি তা গ্রহণ 
করেছিলেন । রামকুষ্জদেব যে এ-জগত্েের মধো থেকেও এ-জগতের উধ্বে 
ছিলেন, সে কথ অতি শৈশব থেকেই তার আচরণে ধর! পড়ে। (প্রথম অধ্যায় 
দ্রঃ) 

কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে রামকঞ্জদেবের এ আলোচনার কথা সে-দিন 
সিমলা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ লোকের যনে রামকুষঃদেব সম্পর্কে 
এক গভীর রেখাপাত করে। 

এখানে উনিশ শতকের রেনেসী বা বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা! করা! হবে । পূর্বেই এ রেনেসার পটভূমি হিসাবে তাৎকালিক সবে- 
ইংরেজী-জান। কলকাতার সমাজ ও তার মানসিকতা সম্পর্কে উল্লেখ করা 
হয়েছে । “রামকষ্খ সাধন পরিক্রমায় এআলোচনার উদ্দেশ্য, রামকৃষ্ণ যে এ 
সময় কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনধার! ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 
এবং সাধারণ লোকের স্থথ-ছুঃখের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তা দেখান। নান! 
গ্রসঙ্গে উপদেশচ্ছলে, গল্লাকারে, যে-সব কথা২* তিনি বলে গেছেন তা মানব- 
চেতনার ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে । তা-ছাড়াও, 'রামকৃষ্ণ সাধন 
পরিক্রমা*র পরিণতি এক দিকে যেমন মানুষের মনে অধ্যাত্ম-উন্মেষ ও সনাতন 
ভারতবর্ষের চিরস্তন বাণীর অতি সহজ ও সরল ভাষায় নব রূপায়ণ, অন্ত 
দিকে তেমনি 'বহুজনহিতায়” নিঃম্বার্থ কর্মযজ্ঞের নির্দেশ | অতএব, রামকৃষণ- 
সাধনার একটা বড় দিক হল তাৎকালিক সমাজের উন্নয়ন ও তার নব মূল্যায়ণ, 
যে-কাজ সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ ও তার গুরুভাইগণ ও অন্যান্ত গৃহী ভক্তরা 
করে গেছেন। প্রাচীন ভারত ও নব্য ভারতের মধ্যে যোগন্ুত্র স্থাপন করে 
স্বামী বিবেকানন্দ এক অক্ষয় কীত্তি রেখে গেছেন। রামকৃষ্জের অনুভব 
সকল শ্ফুট হয়েছিল বিবেকানন্দের চিন্তায়, বিভিন্ন রচনায়২« ও কর্মে। 

প্রশ্ন বহুল প্রচারিত উনিশ শতকের ( ১৮৬০-_-?) নবজাগরণ বা 
'রেনেসা বাংলা তথা ভারতের পক্ষে সত্যই কি ভারতীয় চেতনার 
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পুনরভ্যুথান, না সামরিক পরাভবের ন্যায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইংরেজের 
কাছে এক চরম পরাভব? সার্থক রেনেসার মূল লক্ষণ হল আত্মগ্রত্যয়ের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা (ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রকৃত ভারতীয়তার প্রতিষ্ঠা), যার 
ফলশ্রুতিতে সামাজিক জীবনে দেখা দেয় স্বধর্ম সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা, প্রতায়, 
নতুন দৃষ্টি, নতুন চেতনা ইত্যাদি। এ আত্মপ্রত্য় বা ভারতীয়তা-বোধ 
এ-দেশের সাহিত্য, খিল্প, ধর্ম অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিতে সত্যই কি সেদিন 
এসেছিল? দীর্ঘদিন পরাধীনতাজনিত আত্মবিস্বত ভারতীয়রা কি শ্ব-ভাকে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল ? 

উত্তর _ সম্ভবত “না | 

ইংরেজী-জানা কিছু-সংখ্যক শহুরে লোকের মনে সামান্ত একটু 
আত্মজিজ্ঞাসার ছোঁয়াচ লাগলেও সংখ্যাগরিষ্ট ভারতীয় জনমানসে সে- 
জাগরণের কোন প্রভাব দেখ! দেয় নি। অন্যভাবে বল! যায়, মুষ্টিমেয় ইংরেজী 
শিক্ষায় শিক্ষিত শহরবাসীর একট! বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজের 
অসহযোগের ফলে এদেশে সেদিন যে রেনেসার হাওয়া বয়েছিল তা 
অনেকটা হাঙ্কা ধরনের ব্যাপার । তা-ছাড়াও, আন্তর ও বাইরের জীবন, এই 
উভয়ের মধ্যে সেদিন ছিল একটা বড় ধরনের বিষমতা৷ ও বৈপরীত্য । ফলে, 
রেনেসার অস্ত্যফল হিসাবে যে চারিত্রিক সংহতি গড়ে ওঠে তা সাধারণ 
ভারতীয়দের চরিত্রে দেখা দেঁয়নি। তবে, স্বদেশে সর্বকালে যেমন 
কিছু-সংখ্াযক মৃহৎ ব্যক্তি থাকেন, ভারতবর্ষেও সেদিন তেমনি ছিল। 

ভারতীয় চেতনা ও মূল্যবোধের উৎস হল মুনি-খধিদের অভিজ্ঞতা- 
পুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি; আর পাশ্চাত্য চিন্তা- বর্তমান ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে 
ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি-র কেন্ত্র হল গ্রেকো-রোমান সভ্যতা । ভাবগত 
দিক থেকে এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ সে-দিনের নব-চেতনা-উন্মেষের পক্ষে 
একটা বড় বাধা ছিল। 

পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্ত্র হল গ্রীঘ। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার মূল কেন্দ্র হল গ্রেকো-রোমান সভ্যতা সক্রেতিসের ভাস্বর প্রজ্ঞা, 
প্লাতো-আরিম্ততলের বলিষ্ট দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ, শিল্প, সাহিত্যও 
বিভিন্ন বিষয়ে উৎকর্ষ এবং রোমীয় আইন ও স্তায়পরায়ণতা আজও বিশ্ব- 
সংস্কৃতির সম্পদদ। কিন্তু ধর্মগ্রধান ভারতবর্ষে এ ধরনের রেনেসা সম্ভব নয়; কারণ, 
ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও এভিহ্থ সম্পর্কে এমন এক সংরক্ষণশীল মমতা! ও 
মর্ধ্যাদা-বোধ ভারতীয়দের সহজাত, যার ফলে গ্রেকো-রোমান সভ্যতার 
এতিহৃধারী নবাগত ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সে কখনও সহজভাবে গ্রহণ 
করতে পারে না। এর ফলেই নব যুগের ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাবাপন্ন কিছু 
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কিছু ভারতীয় হয়ে উঠলেন না-ভারতীয় না-মুরোগীয়। অতএব, জীবন (মাটির 
প্রভাব) ও জীবন-দর্শন (জীবনের উদ্দেশ্ট ও মূল্য বোধ) উভয়ের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর 
অসহযোগ সেদিনের রেনেসীর অকৃতকার্ধতার আর একটা বড় কারণ। 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংরেজী শিক্ষা গ্রবর্তনের 
স্থত্রপাতে লর্ড মেকলে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে আমর এমন এক শ্রেণীর 
মানুষ তৈরী করব, যার! কেবল জন্মগত সুত্রে ভারতীয্ম থাকবে, কিন্তু চিন্তা, 
কর্ম ও বাকো মুরোপীয়ান হবে ।২৬ 

মেকলের এই প্রয়াস সেদিনের শালকগোষীর সহায়তায় ও খ্রীষ্টান 
ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টায় অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছিল। কারণ, সেদিন 
শহরের পুর্বোস্ত কম-বেশী ইংরেজী-জীন! শিক্ষিত সমাজে সাহেব হওয়ার 
এক উদগ্র মোহ পেয়ে বসেছিল, সেদিনের বিভ্রান্ত ভারতীয়দের মন থেকে 
'ভারতের মাটি, মৌলিক ইতিহাস ও এঁতিহোর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্তরমের ভাব 
একেবারে চলে গিয়েছিল। 

এতৎসব্বেও তাৎকালিক পুর্বোক্ত সমাজচেতনার পটভূমিতে রেনেসার 
অনদান একেবারে অগ্রাহ করা যায় না। ভারতীয় এঁতিহ্য, সংস্কৃতি 
এবং ভারত-আত্মার তথ! জনজাগরণের দিক থেকে রেনেন্ার খুব একট 
বড় মূলা না! থাকলেও এ সময় ভারতীয় জীবনের একটা দিক খুলে 
গিয়েছিল । মধ্যযুগী্ মূল্যবোধ ছুর্বল ও পক্গু বলে মনে হওয়ায় তার 
কাঠামো! নতুন করে সাজানো অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যার ফলে মানবতার নব 
মূল্যায়নের পথ ্থগম হয়। দরিদ্র, অনুন্নত, অবজ্ঞাত সমাজ মানব- 
অধিকারের সন্মান ও স্বীকৃতি পেল। অন্য দ্দিকে, নারী-সমাজ লাভ করল 
অনেকখানি মুক্তি ও অগ্রগতি । এখানে নরেন্দ্রনাথ দত্তর (স্বামী বিবেকানন্দ) 
অবদান বিশেষ উল্লেখষোগ্য (পরে দ্রঃ)। তা ছাড়াও ভারতীয় ধর্মরাজ্ো 
ব্রাহ্মগমাজ-আন্দোলন (পরে আলোচিত হবে ) মিশনারীদের শ্রীষ্ধর্ম প্রচার 
ও ধর্মান্তরিত করবার প্রচেষ্টাকে অনেকখানি প্রতিরোধ করল । 

পুর্বোক্ত আলোচনার ধার! অনুসরণ করে আমাদের প্রশ্ন-_উনিশ শতকের 
রেনেসা বা নবজাগরণ থেকে মানপিক শুরে তা হলে আমর কী পেয়েছি? 
এ রেনেম। আমাদের জীবনে কি এমন কোন মূল্যবোধ ( মানস সম্পদ ) 
এনেছে যাতে আমাদের কাছে সভ্যতার নিত্যকালের রূপ স্পষ্ট হয়েছে? 
অথবা, ক্রমাগত অহেতুক বস্তলস্তারের প্রাবল্যে আমাদের জীবন ভারাক্রান্ত 
হয়ে উঠেছে? আমাদের জীবনের মৌল ভিত্তি নড়ে গিয়েছে; এবং তার 
ফলে সংস্কতি ও সভাত-_-উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধানের স্্টি হয়েছে। 

'স্কৃতি হল প্রাণশক্তির মূল উৎস, আর শিক্ষা! ও সভ্যতার সৃষ্টি হুয় 
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মানস শক্তির সাহায। তাই প্রাণ ও মনের অলঙ্গতির ফলে আমাদের 
চিন্তা ও আচরণের মধ্যে কোন মিল নেই। তাই আজ আমাদের জীবনীশক্তি 
ক্ষয়িষু, 'বুদ্ধি সন্দেহাত্মক। আমরা আত্মপ্রতারণায় ভূগছি এবং নিজেই 
নিজের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছি। আজ যদি ভারতীয় এতিহ্ৃকে 
জীবনের অঙ্গাঙ্গী করে নিতে হয়, তাহলে আমাদের প্রাণশক্তির উৎসের 
সন্ধান একান্ত আবশ্তক | যদ্দি প্রয়োজন হয় তবে উনিশ শতকের মূল্যবোধের 
প্রতি আমাদের মনোভাব অনেকখানি পরিবর্তন বা শোধন করে নিতে 
হবে। প্ররূত ভারতীয়তা উন্মেষের পক্ষে রেনেশ্লার মানস সম্পদ যণ্দ 
অসম্পূর্ণ বা অসমর্থ হয় তা হলে তার অনেকখানি বর্জন করতে হবে। কারণ, 
ভারতীয় এতিহোর নব-রূপায়ণ ও ভারতীয়তার পুনঃগ্রতিষ্ঠার মধ্যে 
ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জীবনীশক্তির স্কুরণ অনেকখানি নিহিত। 

পরিবর্তনশীলতা কালের ধর্ম; যে-ক্ষণ চলে যায় সে-ক্ষণ আর ফিরে 
আসে না। ইতিহাসের পুনরাবর্তন দেখা দেয় পুরাতনকে নব মূল্যায়নের 
দৃষ্টিকোণ থেকে । আজ এই বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী যুগে ভারতীয় 
জীবন-বেদের নতুন করে মূল্যায়নের দিন এসেছে। ভারতীয় পরা-বিজ্ঞান 
ও নৈতিক ভাবধারা যদি আজ আমাদের জীবনে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় 
তাহলে সমাজ-কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার-ভূমিতে আধুনিক পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞান 
ও কারিগরী বিগ্যাকে কাজে লাগানর পক্ষে কোন বাধা নেই। অর্থাৎ, 
পরা-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক ফলিত-বিজ্ঞান মানব কল্যাণের দিক থেকে একুটি 
অপরটির পরিপূরক | মনুষ্যত্বের উন্মেষ ও মানবিক কল্যাণের দিক বাদ দিলে 
উভয়ের কোনটিরই কোন মুল্য নেই। উভয়েরই তখন বিপথগামী হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । ভারতবর্ষে অত্যুদয়ের কথা না বলে দীর্ঘদিন যান্ত্রিক 
ভাবে নি£শ্রেয়সের (অধ্যাত্ম মুক্তি) উপর জোর দেওয়ার ফলে ভারতীয় সমাজ 
ব্যবহারিক দিক থেকে অনেকখানি বিকলাঙ্গ ও কমজোরী হয়ে পড়েছিল 
আবার আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ভ্রান্তপথে চালিত হয়ে হিরোলিমা ও 
নাগাসাকির বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত হল। কিন্তু এখানে পরা-বিজ্ঞান ও 
বাবহারিক বিজ্ঞান, উভয়ের কোনটিরই কোন দোষ নেই? দোষ একমাত্র 
ব্যবহারের এবং যে বা যার! ব্যবহার করে তাদের মানসিকতার । ফলে, 
নীতিশিক্ষা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ আজকের দিনে মানুষের জীবনে একট] বড় 
সমস্য। হিসাবে দেখা দিয়েছে। 

প্রশ্ন--কমপক্ষে হাজার পাঁচেক বছরের একটানা এঁতিহা ও সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস থেকে পুর্বো্ত উনিশ শতকের তথা- 
কথিত নবজাগরণ বা রেনেসার কথ বাদ দিলে আমাদের চলার পথ কী হবে? 
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চীন ছাড়া এমন এতিখ্বাহী জাতির ইতিহাস সম্ভবতঃ পৃথিবীতে আর নেই। 
মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয় প্রভৃতি দেশের মৌল সংস্কৃতি আজ লুপ্তপ্রায়। 
“ঘুরোপ বর্বরদের হাতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এবং বর্বর যুগের অভিজ্ঞতা- 
উপলব্ধির পর ক্রমে ক্রমে কাধ্য-কারণ শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে তার জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে”। খুব বেশী হলেও এ-সভাতার ধারা- 
বাহিক ইতিহাস সম্ভবত অবিচ্ছিন্ন ছ'শেো বছরের এবং এর প্রভূত বিস্তারের 
কথা তিনশো বছরের বেশী নয়। সে-সভ্যতাও আজ ক্ষয়িষু; কারণ, আধ্যাত্মিক 
উপাত্ত (০0770617) ছাড়া কোন সভ্যতাই কোন দিন স্থায়ী হতে পারে না। 
যুরোগীয় সভ্যতা থেকে কার্ষ-কারণ ত্বকে বাদ দিলে পড়ে থাকে 
কতকগুলি সাংবেদনিক ছাপ ব] টুকরো-টুকরো৷ কতকগুলি ঘটনা; তার 
ংযোগের ফলে স্বল্পকালগত খণ্ড অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। আবার অধ্যাত্ম 
উপাত্ত ছাড়! যৌক্তিক মূল হ্থত্রাবলীর ব্যাখ্যা পরিণামে অবান্তব হতে বাধ্য। 
অতএব, “ম্পিরিচুয়াল কনটেণ্ট” ছাড়া “ম্যাটার'-কে উপাত্ত হিসাবে গ্রহণ করে 
কার্ধ-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল অভিজ্ঞত। থেকে যে-সভ্যতার বনিয়াদ 
গড়ে ওঠে তা কখনও দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। তাই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার 
ক্ষণভন্রতার প্রতি ও-দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আজ নজর পড়েছে এবং 
চলতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকে আজ নতুন ভাবে চিন্তা আরম্ভ হয়েছে । 
“সাহিতাকরা আজ 17185006065 ১০1র কথা বলছেন, নীতিবিদ্র! 
প্রশ্ন তুলেছেন, ফুরোপে গ্রেকো-রোমান সভ্যতার যদ্দি কোন সার্থক বিকাশ 
হয়ে থাকে, তা হলে পর পর ছুটে! বর্বরতম যুদ্ধ এবং ততোধিক বর্বরতর 
হত্যাকাণ্ড সম্ভব হল কী করে? পদার্থ-বিজ্ঞানীর1 পদার্থ-বিজ্ঞানের মৌল 
স্তর সকলের সংস্কার করে বিজ্ঞানের এক নতুন কাঠামো তৈরীর চেষ্টা 
করছেন-_অর্থাৎ সমগ্র ফ্ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিমূল আজ নড়ে উঠেছে ।” 
ছুর্ভাগাক্রমে আমরা এখনও আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি য্যুরোপীফ় 
ধারার অন্নকরণে। আমর] অনুকরণ বর্জন করে আমাদের প্রতিটি সমস্যাকে 
যদি ব্যক্তিগত, জাতিগত ও এতিহগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি ও 
সমাধান করবার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের সমাধানও সভ্যতার বিকাশে 
অবশ্টই সহায়ক হবে । 
ভাবগত দিক ছাড়াও, ইংরেজ আমলে তাদের বস্তব-সমুদ্ধ জীবন-মান 
আমাদের আরু্ করে, আমাদের অনুকরণপ্রিক্নতা এ তাব গ্রহণে সহায়ক 
হয় ও দেশের বস্ত-সমৃদ্ধ জীবন-মান আমাদের দেশীয় জীবনযাত্রায় নানা 
উপকরণ এনে দিল) ফলে, এ বস্তৃ-সমৃদ্ধির প্রভাবের মধ্যে আমর! ডুবে 
গেলাম, আমর! ভূলে গেলাম, দেহ ও মনের সম্বন্বের মত বস্তগ্রহণ ও বস্ত- 
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আশ্রিত ভাবের একট! সম্বন্ধ আছে। ফলে, আস্তর জীবনেও আমর] ক্রমশ 
বস্তভাবাপন্ন হয়ে পড়লাম। 

এখানে বক্তব্য, পরাধীনতার দরুন উনবিংশ শতাব্দীতে মনের দ্দিক থেকে 
আমর! কেন্দরচ্যুত হয়ে পড়েছিলাম । জীবনের কেন্দ্স্থ ভারতীয় ও মধ্য- 
যুগাজিত মুসলিম এঁতিহাকে ত্যাগ করে নতুন এঁতিহা অর্জনে আমরা এমনই 
তৎপর হই যে, আমর! ভুলে গেলাম, কোন এঁতিহ্ের সঙ্গে নাড়ীর যোগ না 
থাকলে জাতির জীবনীশক্তি অবক্ষয়ের পথে যায়। 

আমাদের এতিহাগত চরিত্রে কেন্্রস্থ ভার না থাকায় আমর! বিদেশী ধাক। 

সামলাতে পারি নি। বস্তৃসস্তারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় আমাদের অবচেতন 
মনে একটা সংস্কৃতির ভাব এসেছিল ঠিক, কিন্তু তা যে কত শুন্তগর্ভ 
আমাদের পরবর্তী কালের কাধাবলীই ভার সাক্ষ্য দেয়। 

রাজ। রামমোহন রায় প্রমুখ ধর্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারকরা 
প্রচলিত সমাজ ও ধর্মকে এমন ভাবে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন যাতে 
ইংরেজ জীবনের যুক্তিবাদ, তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও তাদের বস্ত-সমৃদ্ধ 
জীবন-মান আমর] সহজে গ্রহণ করতে পারি। এই গ্রহুণ-বরনের ফলে 
জীবনে প্রথম যে অরাজকতা দেখা দেন তাকেই শীমিত করবার জন্য দেশজ 
ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরু ও মঠের আধিকা দেখা 
দেয়। কিন্তু কোন ধর্মপ্রচারকই এই বস্ত-সমৃদ্ধিকে ত্যাগ করে ভারতীয় 
এতিহোর মূল কথা “সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তা" প্রচার করলেন না। 
আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বস্ত-সমৃদ্ধিকে শ্রেয় ও প্রেয় বলে মেনে 
নিয়েছি। 

মতা হস্তান্তরের মধ দিয়ে রাজনৈতিক জীবনে আজ যে-পরিবর্তন 
এসেছে তা-ও দেশজ বল! যায় না। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের রাজ- 
নৈতিক চৈতন্যের মূলে যে স্বাধীনতার আকাজ্ষ। ছিল (১৮৮৫, হিউম 
সাহেবের গ্রচেষ্টায়) তা যোল আন। বিদেশী চিন্তাজাত। “বিংশ শতাব্দীর 
প্রাক্কালে যে-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় তার পরিকল্পন] বিদেশী হলেও 
তাকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন বলা যায়; কিন্তু এ আন্দোলন 
যখন গণ-আন্দোলনে পরিণত করার চেষ্টা হল তখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য-বিশ্বামী 
শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিরা সে-আন্দোলনের সামিল হল না?। 
আন্দোলন হুল, কিছুটা গণসংযোগ হল, অস্ত্যফল হিসাবে গণ-আন্দোলন 
দেখা দিল না। পরে গণবিপ্লবের নামে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি 
ডায়ালেক্টিক্স-র ধারায় নতুন দৃষ্টিতে ভারতীয় এতিহের ইতিহাসকে 
ব্যাখ্যা করে জন-গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে বস্তকেন্দ্রিক এক নতুন জীবনবেদ ও 
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সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা ভূলে গেলেন, বিদেশ থেকে 
আমদানি করা কোন নীতি ধর্মপ্রাণ ভারতের মাটিতে দান! বাধতে পারে না। 
ভারতের একটা নিজন্ব ধারা আছে, যে-ধারার ইতিহাস কম হলেও পাচ 
হাজার বছরের সংস্কৃতির ফল। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে নতুন কিছু সঙ 
কর! যায় না। অথচ রাজনৈতিক শ্বাধীনত। পাকা হয় সামাজিক বিপ্লবের 
মাধ্যমে । “ফলে, এখানে যে রাজনৈতিক ধারা চালু হল তা বুদ্ধিগত, 
লিখিত সংবিধান বিদ্বেশী চিন্তা-প্রন্থুত বিশেষ একটা পছন্দ মাত্র। এই 
ধারাকে নিজস্ব করবার চেষ্টার জন্য আমরা ক্রমাগত অন্থবিধায় পড়ছি” । 

এ-থেকে বোঝা যায়, বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ইংরেজ 
ও তাদের অন্ুকরণের কথা । জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমর! 
ইংরেজ ও বিদেশীদের অনুগামী হয়েছি । অনুকরণ আরও অল্গকরণের দিকে 
মনকে আকৃষ্ট করে । মনের কাছে এমন কোন এতিহগত আদর্শ থাকে ন! 
যার উপর নির্ভর করে মন যে-কোন আগন্তক মতবাদকে গ্রহণ বা! বর্জন করতে 
পারে। “আজ অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে যে ধার কর! বা অনুকরণ কর। 
এঁতিহা নিঃসম্বল। তার ব্যবহারে এমন কিছু স্থষ্টি করা যায় নাযার উপসত্ 
উত্তরকালে দেশবাসী ভোগ করতে পারে ।, 

পুর্বোক্ত রেনেনার আর একটা বড় দিক হুল উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম- 
চেতনা ও তার সংস্কার ।২* সে-সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হবে। 
লক্ষা, এ সংস্কারে শ্রীরামকষ্ের প্রত্যক্ষ অবদান ও প্রকৃত পথ-প্রদর্শক রূপে 
বিভ্রান্ত অন্নকরণপ্রিয় ভারতবাসীকে স্বগৃহে ও শ্ব-ভাবে ফিরিয়ে আনবার 


প্রয়াস। 
ধর্ম-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে প্রথম দেখ! দ্বিলেন রাজা রামমোহন রায় 


(১৭৭২-১৮৩৩)। তার পাণ্তিত্য নান। দিকে প্রসারিত ছিল। শোনা যায় 
তিনি হিন্দু, ্রীষ্টট ইসলাম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সকলের মূল গ্রন্থাদিও 
পড়েছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি বেদাস্ত-প্রতিপাগ্য ধর্মের চর্চার জন্য আদি 
ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 

কিংবদন্তী আছে, তিনি তন্ত্রসাধনা করেন এবং মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে তার 
প্রতিষ্ঠিত সমাজের মূল সুত্র সকল সংগ্রহ করেন। ইসলামের প্রতি তার বিশেষ 
শ্রদ্ধা ছিল। রামমোহনের এই প্রয্নাসকে দীর্ঘ তেরে বছর ধরে রেখেছিলেন 
রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ মহাশয়। তিনি এ চেতনাকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
(১৮১৭-১৯*৫) হাতে তুলে দেন। দেবেন্দ্রনাথ ওঁপনিষদিক ধারায় ব্রাঙ্গধর্মের 
মূল সুত্র সকল রচন! করেন । ব্রাদ্ধসমাজ গঠন করেন এবং ব্রাক্ষধর্ম গুচারের 
বাবস্থা করেন। রামমোহন-প্রদশিত পথের তুল-ক্রটি তিনি সংশোধন 
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করেন। ব্রাঙ্গধর্ষের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। 
দেবেন্্রনাথের মতে হিন্দুধর্মের সংস্কারই ছিল রামমোহনের উদ্দেশ্তা। পরবর্ত' 
ধাপে খ্রীষ্টান ধর্মে স্থপপ্ডিত বিখ্যাত বাণী পূর্বোক্ত কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮- 
৮৪) ব্রাহ্মলমাজে প্রাণ সঞ্চার করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাকেই প্রথম ব্রাদ্ধ- 
সমাজের আচাধপদে নিযুক্ত করেন এবং ররহ্জানন্দ' উপাধি দেন। কিন্তু 
কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আদর্শগত বিরোধ হওয়ায় ব্রাহ্মনমাজ 
ছুভাগে ভাগ হয়ে যায়। কেশবষেন-চালিত প্রগতিশীল গোঠী 'ভারতব্ষীয় 
ব্রাহ্মলমাজ* প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৬ সালে । নরেন্দ্রনাথ সম্বোমী বিবেকা নন্দ) 
প্রথমে কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শে প্রভাবিত হন এবং তার “আশার দলে' 
(89159 ০1 770০) যোগ দেন। সে-কথা আমর] পূর্বেই বলেছি। কিন্তু 
কেশব সেনের দক্ষত1 থাক! সত্বেও তার গোঠীর মধ্যে তিনি সংহতি রাখতে 
পারেন নি। ফলে, কেশব সেনের অঙ্গগামীদের মধ্যে অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন 
হয়ে “সাধারণ ব্রাহ্মপমণীজ' গঠন করেন ১৮৭৮ সালে । কেখবচন্রের একান্ত 
অন্থগামীরা কেশবচন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত 'নববিধান সঙ্গে” যোগ দেন। ত্রিধা-বিভক্ত 
ব্রাঙ্ষঘমাজ সম্পর্কে মনীষী ম]াক্‌সমূলার মনে করেন, রামমোহন-রোপিত 
বীজ কালে বুক্ষে পরিণত হল। তারই তিনটি শাখ। পুর্বোক্ত ব্রা্মদমাজের 
তিনটি সপ্প্রদায়। এঁতিহাসিক টয়েনবির মতে রামমোহন হিন্দুধর্ম ও শ্বীস্ট- 
ধর্মের মিশ্রণ করে ব্রাহ্মলমাঁজ প্রতিষ্ঠা করেন । 

এ সময় কেশবচন্দ্র সেনের প্রেরণায় মান্রাজে প্রার্থনানমাজ' প্রতিষ্ঠিত 
হয় (১৮৬৭)। কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে এ সব আন্দোলন পাশ্চাত্তা ভাবধারা- 


সঞ্জাত।২৮ 
দয়ানন্দ সরম্থতী (১৮২৪-১৮৮৩), ১০ই এপ্রিল, 'আর্ধসমাজ” প্রতিষ্ঠা 


করেন (১৮৭৫)। বেদের বিশুদ্ধ অংশের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে অধিকতর 

ংস্কৃত ও স্থুসংবদ্ধ করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন তিনি শুরু করেন, এবং 
হিন্দুধর্ম থেকে ধার! ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাদের হিম্দু-সমাজে ফিরিয়ে আনবার 
জন্য শুদ্ধিআন্দোলনও প্রবর্তন করেন। আর্ধলমাজে বছ দেবতার উপাসনা 
স্বীকৃত নয়। একেশ্বরবাদও তারা মানেন না। বেদের সংহিতা-ভাগ, 
বিশেষভাবে ঝঞ্থেদ সংহিত1 ভাগের, মতই গ্রাহা। সায়নাচার্য ও মহীধরের 
ভাস্ত-টাকাদি আর্ধসমাজের অন্থগামীরা মানেন না। ১৮৭৩ সালের জানুয়ারী 
মাসে দয়ানন্দ সরম্বতী কলকাতায় আসেন এবং উত্তর কলকাতান্ব লি'খিতে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখে 
দয়াননজী বলেছিলেন,--“আমরা এত বেদ বেদান্ত কেবল পড়েছি, কিন্তু এই 
মহাপুরুষের মধ্যে তার ফল দেখছি । একে দেখে প্রমাণ হল যে পণ্ডিতেরা 
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কেবল শাস্তরগ্রস্থ মন্থন করে ঘোলট! খান, এরূপ মহাপুরুষরা মাখন বা! 
সমন্তটা খান”। 

১৮৭৫-সালে নিউইয়র্কে মাদাম ব্লাভাটুসকি ও কর্ণেল অলকট “থিওসফি- 
কাল সোসাইটি? প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে থিওসফির প্রধান প্রবক্তা! 
ছিলেন আযানি বেসান্ত। তিনি বলেছিলেন, থিওসফিকাল আন্দোলন 
হিন্দু সমাজের ধর্ম-চেতনাকে উদ্ছুদ্ধ করতে সাহাধ্য করেছিল, প্রাচীন 
এতিহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। শ্রীরামকুষ্ণকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
কর হলে তিনি বলেন, “ভগবান লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলে ভাল। 
চন্দ্রলোক, সুর্যলোক, মহাত্মা, এই সব নিয়ে থাকলে ঈশ্বরকে খোজা হয় ন! 
০১০, নান! জিনিস থেকে মনকে সরিয়ে এনে তাতে লাগাতে হয়”। 

পৃর্বোক্ত আলোচন। থেকে বোঝা যায়, ব্রাহ্মদমাজ-আন্দোলন, প্রার্থনা- 
সমাজ, থিওনফিকাল আন্দোলন, আর্ধসমাজ প্রভৃতির কোনটিই পাশ্চাত্য 
প্রভাব-মুক্ত নয়। অপর দিকে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপ- 
প্রচার, ইসলামের প্রসার, নব্য-শিক্ষিতদের (ইয়ং বেঙ্গল) বিকূত আচার-আচরণ, 
হিচ্গুধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্মদের উন্নাসিকতা প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৎকালের 
রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল হিন্দুদের মধ্যে এক নতুন চেতন! দেখা দেয়। ধির্ম- 
সভা", 'গোড়ীয় সমাজ”, “হিন্ৃধর্মরক্ষিণী সভা:......গ্রভৃতি হিন্দু প্রতিষ্ঠান সকল 
নানা আক্রমণ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা? 
গ্রহণ করে । অপর দিকে, একদল চিন্তাশীল বিদগ্ধ ব্যক্তি তাৎকালিক হিন্দুর 
আচার, ব্যবহার, ধর্মাচরণ প্রভৃতি সংস্কারের জন্য মন দেন। কিছু পত্র- 
পত্রিকাও এ-কাজে এগিয়ে আসে। “নিত্যধর্মান্রপ্রিকা” যুক্িসহকারে 
প্রমাণ করে দেখাল- হিন্দুধর্মের তুল্য কোন জাতীয় ধর্ম নাই” । এখানে 
গ্রধান প্রতিবন্ধকত! হল তথাকথিত হিচ্দুদমাজপতিগণের বিলাস-ব্যসন । 
তখনকার সমাজচিত্র ম্বামী বিবেকানন্দর ভাষায় বল! যায়,_“সত্যিকার 
জাতি, যাহার] কুটিরে বাস করে, তাহার! তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মন্থস্ত্ব 
ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট 
হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর 
পদতলে পিষ্ট হইবার জন্য তাহাদের জন্ম ।”২৯ 

সাধারণ-ব্রাঙ্মসমাজের প্রধান পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উনিশ শতকের 
৭1৮ দশককে হিন্দু ধর্মের পুনয়ভ্যুখান-কাল বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি 
লিখেছেন, চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি, এ সময় হইতেই 
দেশের লোকের মনের উপর ব্রাক্মদমাজের শক্তি ক্রমে ক্রমে হাস পাইতে 
লাগিল।*৩* আবার কেউ কেউ বলেছেন এটি হচ্ছে ভারত-সংস্কৃতি তথা 


রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম। ৭থ 


ভারতবর্ষের পুনরত্যুখখান । ১৮৬৫-৮৫-__-এই কুড়ি বছরের ভারতীয় জীবন 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এই সময় থেকেই বিশ্বতপ্রায় হিচ্ছু এতিহ্য ও মৃল্য- 
বোধের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা হতে থাকে । ১৮৭২-সাঁলে কেশবচন্ত্র সেনের 
বিশেষ উদ্যোগে সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট” প্রবর্তিত হয়। চারদিকে তীব্র 
প্রতিবাদ ওঠে। বুদ্ধ রাজনারায়ণ বস্থ “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্পর্কে 
বক্তৃতায় বলেন, “আমার এইরূপ আশ! হইতেছে পুর্বে যেমন হিচ্ছু জাতি 
বিদ্া, বুদ্ধি ও সভ্যতার জন্য বিখাত হইয়াছে, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা, বুদ্ধি, 
সভ্যতা ও ধর্মের জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে |” মনোমোহন বন্ধ, বহ্কিম- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ তখন থেকেই হিন্দুর আচার, 
ব্যবহার, ধর্মের শ্রেষ্টত্ব বিষয়ে সজাগ হলেন। নবীনচন্দ্র সেন হিচ্দুর পুরাণ 
সকলকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক ধর্মের 
সমর্থনে যুক্তিবাদের আশ্রয় নেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের 
যু্তিপূজা, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। 
এ-সকল উদ্যোগের ফলে হিচ্ছুধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের ধারণ পরিবততিত হতে থাকে । ১৮৭৬ সালে গ্রকাশিত 
“তত্ববোধিনী' পত্রিকায় “স্বদেশ অন্থরাগ' প্রবন্ধে লেখা হয়, “প্রথমে যখন 
ইংরেজী শিক্ষা এতদেশে গ্রবতিত হয় তখন ইংরেজীতে রুতবিদ্য ব্যক্তির 
হিন্দুর ধর্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্ত 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচার-ব্যাবহার অপকৃষ্ট নহে ইহা এখনকার ইংরেজীতে 
কৃতবিদ্ধ লোকেরা ক্রমে অন্গভব করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন 
মহিম। এবং হিন্দুধর্মের ও হিন্দুর আচার-ব্াযবহারের প্রশংসাস্থচক বক্তৃতা 
হইলে তাহারা উৎসাহে উন্নত হইয়! উঠেন। এক্ষণকার লোকে প্রতীতি 
করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, হিন্দুশান্ত্রে ঈশ্বর বিষয়ে এমন সব ভাব প্রাপ্ত 
হওয়া যায় যাহ] অন্ত কোন জাতির ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায় না। এবং এমন 
সকল স্থরীতি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যাহ! অন্ত কোন জাতির মধ্যে 
প্রচলিত নাই”।৩১ 

প্রশ্ন- রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমার আলোচনায় তৎকালীন সমাজ ও 

ংস্কৃতি সম্পর্কে এত কথ! এল কেন? 

কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ মূলতঃ একজন অধ্যাত্ব-সাধক হলেও তিনি ছিলেন 
একজন পরিপুর্ণ মানষ। ভারতে আধ্যাত্মিকতা ও পুর্ণ মনুষ্যত্ব অঙ্গাঙ্গী ভাবে 
জড়িত। অতএব, রামকৃষণের কাছে ভারতের অধ্যাত্ম-বাণী একদিকে যেমন 
অধ্যাত্স-মুক্তির নিদেশিক, অস্তদিকে তেমনি মানবতার বাণী, সমাজ-কল্যাণের 
কথ! । তাই তিনি ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মচ্য্যত্বকে ত্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার 
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জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সংস্কার ও প্রগতি 
দেশের জাতীয় জীবনে তখনই স্থফল আনতে পারে যখন জাতির প্রাণের 
গভীর হতে জাগৃতির আকাঙ্ষা উদ্ভূত হয়, জাতির আত্মগ্রত্যয়ের উদ্বোধন 
ঘটে। উনিশ শতকের আহ্বানে ও পরবর্তী কালে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে 
যে ভারতীয় নবচেতন! রাজ! রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে কিছুটা 
জেগেছিল সেটা প্রকৃত ভারতীয় না হলেও ইংরেজী-জানা কিছু লোকের 
চিত্তে যে একট] দোল] দিয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ 
চেতনাই প্রকৃত ভারতীয়তার'রূপ নিয়ে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করল রামকৃষ্ণ 
“ফেনোমেননের+ মধ্য দিয়ে, আত্মবিস্থত জাতি ম্ব-ভাবের সন্ধান পেল। হ্বামী 
বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্গযাসী ভক্তদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এ বাণী বাস্তব রূপ পেল 
ভারতের চিত্তভূমিতে । ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে রামরুষ্ণের কথা ছড়িয়ে 
পড়ল। 

পুরাণমতে, বেদমতে, তন্ত্রমতে, অছৈতভাবে, এবং হিন্দুশান্ত্রবহির্ভূত 
মতাদিতে অশ্রতপুর্ব কঠোর সাধনার পর রামরুষ্খদেব অধ্যাত্ম-পিদ্ধির সর্বোচ্চ 
স্তরে আরোহণ করে স্বারাজা ও সাম্রাজা লাভ করেন। (সাম্রাজ্য- স্জনী- 
শক্তির মূল কেন্দ্রকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন; স্বারাজ্য _আত্মন্বরূপ 
মহিমায় তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ) প্রচলিত বেদ-বেদাস্ত ছাড়িয়ে যাওয়া 
সাধনরাজ্য পেরিয়ে ভারত-আত্মার নবীনতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পরিপুর্ণ মানব রূপে 
গ্রতিষ্টিত হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষজ পরমহংস। এ-সব কথা আমরা পুর্বে বলেছি 
(দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রঃ)। তার পরম ছুলভ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলা 
যায় প্রামকৃষ্ণের ধর্মীয় চেতনা ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এমন এক স্তরে 
উঠেছিল, সম্ভবতঃ অন্য কোন মহাপুরুষ তার পুর্বে ভারতবর্ষে ও ভারতের 
বাইরে এ স্তরে উঠেন নি।৩২ 

রমা রলার মতে ১৮৭৪ সালের কাছাকাছি সময়ে রামরুষ্জ তার 
অভিজ্ঞতালন্ধ ধর্মীয় আস্তর মণ্ডলটি সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং--তার নিজের 
কথায়--আহরণ করেছিলেন জ্ানবৃক্ষের তিনটি ফল--করুণা, ভক্তি ও ত্যাগ । 
পরে তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য “বহুজনহিতায়” বহুজনম্থখায়+ নিজেকে 
উৎসর্গ করলেন । 

ইংরেজী ১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ বেলঘরিয়ার তপোবনে ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। ভারতবর্ষের 
তাৎকালিক ধর্মের ইতিহাসে, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের নব আত্মগ্রকাশের 
ইতিহাসে, এ ঘটনাটি বিশেষ অর্থবহ। «“পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য 
মহাশয় মুগ্ধ হুন, পরমহংসদেবও তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া 


রামকষ্ সাধন পরিক্রম! ৭৯ 


পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গুঢ যোগ হয়” ( ধর্মতত্ 
পত্রিকা? )। কেশবচন্দ্র তাহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন | “*..কেশবচন্ু 
লক্ষা করিয়াছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে ভগবান পরিস্ফুট 
হুইতেন |” 

ব্রাহ্মদমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাধকদের শ্রীরামকষ্চ এগার বৎসর 
প্রায় নিজের কাছে টেনে রেখেছিলেন। প্রত্যেককেই নিজের অংশীদার 
করেছিলেন। তাদের পরম্পরের যধ্যে যে-সম্বদ্ধ গড়ে উঠেছিল সে-সন্বন্ধে 
রম! র'লার ভঙ্গীতে বলা যায়,__'রাষকৃষ্ণের আনন্দময় প্রবাহধারা আপনাকে 
সকল আত্মার গোচরীভূত করেছিল। তিনি ছিলেন এক অমোঘ গতি- 
শক্তি, তিনি ছিলেন ভিত্তিভূমি, তিনি ছিলেন শক্তিপ্রবাহ, অন্ত সকল 
ছোট নদী, উপনদী রামকষ্খ-মহানদীর দিকে ধাবিত হইত। রামকৃষ্ণ 
ছিলেন জান্বী” | 

রামকৃষ্জদেবের আন্াসী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । বিবেকানন্দর অন্তনিহিত শক্তি সম্পর্কে আমরা আগেই 
বলেছি। সেই অন্তরিহিত শক্তিবীজ রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম স্পর্শে উজ্জীবিত 
হয়েছিল। অন্তান্ত ভক্ত শিষ্যদের শক্তিকে তিনি জাগ্রত করেছিলেন এবং 
সক্রিয় করে তুলেছিলেন। এখানে ন্মর্তব্য, আম গাছে যেমন কাঠাল ফলে 
না তেমনি সবাই সব হতে পারে না। অধ্যাত্ম গুরুর কাজ হল শিষ্যের 
সপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তাকে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করা, তার 
পুর্ণ প্রকাশের যে সকল বাধা আছে তা দূর করা। উল্লেখ্য, জন্ম-ৃত্যুর 
অধীন মানুষের জীবনে বংশপরম্পরা, পরিবেশ, প্রতিবেশ প্রভৃতির একটা 
বড় প্রভাব আছে? কিন্ত মানুষের প্রকৃত নির্মায়ক উপাদান ও স্যজনী- 
শক্তি ও তার প্রাক্তন-জন্য সংস্কার নিয়ে মানুষ এই জগতে আসে। তা 
না হলে একই পিতা-মাতার সন্ভান, একই পরিবেশ ও শিক্ষায় পুষ্ট মানুষ 
একজন অপর থেকে পৃথক হুয় কী করে? আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 
একটু নজর দিলেই আমর তার প্রমাণ পাই। এই পার্থক্যকে যদি আমরা 
ব্যতিক্রম আখ্যা দিই, তাহলে সে-ব্যতিক্রমেরই বা! ব্যাখা] কী? ফলে, 
আমাদের ব্যক্তিঙ্গীবনে একটা কিছু মানতে হয় যা অবশ্ঠ ব্যবহারিক 
বৈজ্ঞানিক দৃটিতে অনৃষ্ট। এই অ-ুষ্ট বা প্রাক্তন জীবের জন্ম-জন্মাজিত কর্মের 
ফল। অতএব, অধ্যাত্ম দৃষ্টি ছাড়া জীবের পুরে! ব্যাখ্যা দেওয়া! সম্ভব নয়। 
রামরুষের সে-ৃষ্টি ছিল, তাই তিনি মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুর মূলে প্রবেশ 
করতে পারতেন। মুহূর্তের মধ্যে নরেজ্জনাথের মূল শক্তিকে তিনি বুঝে 
ফেলেছিলেন। তাই বিবেকানন্দর ভবিন্যৎ সম্পর্কে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অতটা 
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বিশ্বাস ছিল। অতএব, বিবেকানন্দ | কিছু ভেবেছেন বা করেছেন সবই 
ঠাকুরের ভাবনা, ঠাকুরের নির্দেশ । তা-ছাড়াও, ১৮৮৩ শ্রী: কাশীপুর 
উদ্যানে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে সব শক্তি দিয়ে যান। 

স্বামীজী বুঝেছিলেন অধ্যাত্ম-শক্তি ভারতের মূল শক্তি। সে-শক্তি 
ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ছড়ান রয়েছে । তাই বিবেকানন্দর জীবন-ভাবনা 
ছিল অধ্যাত্ম স্থরে বাধা এবং ব্যবহার-ভূমিতে এ ভাবন! ছিল সামাজিক 
কল্যাণভিত্তিক; ছড়ান অধ্যাত্ম শক্তির এক্যের মধো ভারতের একা নিহিত। 
ভারতীয় জীবনের মূল অধ্যাত্ম স্থরে বাধ! । 

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন খোল] মনের মানব | কোন প্রকার তুচ্ছতা৷ 
বা নীচত। তার মনে স্থান পেত না। অধ্যাত্-শক্তিতে উজ্জীবিত মানবিক 
মূল্যবোধে উদ্ধদ্ধ, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যেখানে যা ভাল জিনিস 
দেখতেন তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই ভারতীয় নীতি- 
বোধ ও আধ্যাত্মিকত1 বাদ দিয়ে তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করতে 
বলেন নি। গ্রীসের সৌন্দ্বোধ ও মানবিক উৎকর্ষ, রোমের যাথার্থা- 
প্রীতি, ইংরেজের অধ্যবসায় বা লেগে থাকা, জার্মানীর সামগ্রিক দৃষ্টি, সবই 
স্বামীজীর মতে গ্রহণযোগ্য । আধুনিক বিজ্ঞানের ফল তিনি গ্রহণ করতে 
বলেছেন জনগণের কর্মকুশলতার উৎকর্ষ ও বৈষয়িক উন্নতির দৃষ্টিকোণ 
থেকে । স্বাধীনতা, ব্যক্তিম্বাতন্ত্রা, সামাজিক বৈষম্য, সব বিষয়ের 
তিনি আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারত ও নব্য ভারতের 
যোগশ্যত্রকার ছিসাবে তিনি সব সময় ভারতবাসীকে সতর্ক করেছেন, 
পাথিব সম্পদের জন্য কোন প্রকার কপটত1 আমাদের মনে যেন স্থান 
না পায়। 

পুর্বোক্ত “শিবজ্ঞানে জীবের সেবা”_-ঠাকুরের এই উক্তিটিকে মূল মন্ত্র 
করে স্বভাবে স্থিত, শিবচেতনায় উদ্দ্ধ, বিবেকানন্দ আজীবন দীন-ছুঃখীর 
নিঃস্বার্থ সেবা করে গেছেন। অধ্যাত্মভূমিতে বনের বেদাস্তকে তিনি ঘরে 
নিয়ে এলেন 3 বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ ঈশ্বর-অনুধ্যানের জন্য গুহায় আশ্রয় 
নিলেন না, আশ্রয় নিলেন সর্বহারাদের মাঝে । 

বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী উদাত্ত কে উচ্চারণ করলেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, 
প্রাপা বরান্‌ নিবোধভ' ; ভারতবাপীর স্বপ্ত চেতন! জাগ্রত হল, ভারতবাসী 
নিজের দ্রিকে ফিরে তাকাল । বিবেকানন্দ বললেন, যে-দেশের এত 
প্রাকৃতিক সম্পদ, সে-দেশ বৈষয়িক দিক থেকে এত দরিদ্র হবে কেন? যে- 
দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ সব চেয়ে প্রাচীন সেই দেশ পরধর্মের মোহে 
বিভ্রান্ত হবে কেন? 
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রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ব-সাধনার ফল বিবেকানন্দর জীবনদর্শনে রূপ নিল 
“সোহহংবাদে। শিক্ষিত সমাজকে স্বামীজী শোনালেন বেদান্তর কথা, 
নির্যাতিত অবহেলিত মন্ুত্ত্বকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “তোমর! 
প্রত্যেকে নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখো, অনন্ত শক্তি তোমাদের সকলের 
মধ্যে রহিয়াছে, তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে”। সমাজের 
ধনী ও উচ্চবর্ণের লোকদের তিনি ধিক্কার দিলেন,_“তোমরা শূন্যে বিলীন 
হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে 
১২ ২৯০৩৭ মেথরের ঝুপরির মধ্য হতে”। নিভশক কণ্ঠে সন্যাসী বললেন, 
“এরাই আমার নারায়ণ” । 

দেশের অন্নবস্ত্রের সমন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার । 
স্বামীজী চেয়েছিলেন দেশে সেই শিক্ষার প্রচলন যে-শিক্ষ। মানুষকে অধ্যাত্ম 
চেতনায় উত্ধদ্ধ করে, নৈতিক বলে বলীম্নান করে। যে-শিক্ষা ভারতের প্রাচীন 
লুপ্ক এতিহাকে উদ্ধার করতে সক্ষম ম্বামীজীর মতে সেই শিক্ষাই হবে আসল 
শিক্ষা । বিজাতীয় সভ্যতার চাকচিক্যে যোহ্গ্রস্থ হওয়। শিক্ষা! নয়, তাতে 
বাক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে, কিন্ত স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষের উন্নতি 
সে-পথে আসতে পারে না। ভারতের উন্নতির নিজন্ব একট! পথ আছে। অতি 
স্প্রাচীন একটা নীতি-_ দে নীতি ভারতের ধর্মনীতি ৷ ধর্ম বলতে 
এখানে ক্রিয়াবহুল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়, দেব-দেবীর পুজা-অর্চনা 
নয়-_অর্থাৎ পুরোহিততন্ত্র নয়। ধর্ম হল এখানে ধারণ করবার শক্তি, নৈতিক 
চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শক্তি, ধর্মই হুল সমাঁজের মূল তন্ত্র, সমাজ- 
সংহতির মূল মন্ত্র। এই ধর্মনীতি মানুষকে শেখাতে পারে প্ররুত রাষ্ট্রনীতি 
ও সমাজনীতি বলতে কী বোঝায়। সমাজতান্ত্রিক দেশ এই ভারতবর্ষ, 
গুণ ও কর্ম অস্থুসারে বর্ণভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা! ভারতীয় ধর্মনীতির মূল লক্ষ্য । 
ভারতবর্ষে কোন কাজই বড় নয়, কোন কাজই ছোট নয়; সামাজিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে সেবাই ভারতের মূল কথা। স্বধর্ম পালনই ভারতীয়তার বৈশিষ্ট্য । 
এই ধর্মনীতির গদার্ধগুণেই ভারত এতদিন বিশ্বের দরবারে আদৃত হয়ে 
এসেছে। 

স্বামীজী ছিলেন এক দুর্জয় অপ্রতিরোধা গতিশক্কি, তাই তার চিন্তার 
কোন ক্ষেত্রেই গ্রগতির পথ রুদ্ধ হয় নি। উনিশ শতকে স্বামীজী ছিলেন 
সেই ব্যক্তি যিনি আধুনিক ভারতের লঙ্গে প্রাচীন ভারতের চিন্তার যোগনুত্র 
স্থাপন করেছিলেন। দেশের নানা জায়গায় জনকল্যাণের জন্য যেসকল 
কর্মী তিনি নিয়োগ করেছিলেন তাদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির 
সাহায্য নিতে বলেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতের মূলমন্ত্র 
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প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বামীজী বর্তমান ভারতের সমন্যাকে আধুনিক ধারায় সমাধান 
করবার কথা বলে গেছেন। আমর! উনিশ শতকের রেনেসার আলোচনায় 
বর্জনের কথা বলেছি, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর “বর্জন” মানে প্রাচীন ভারতীয় 
ংস্কৃতির পুর্ণ গ্রহণ নয়; কারণ, তা কখনও সম্ভব নয়। সেদিন ইংরেজ- 

সংস্পর্শে এসে যুক্তির দোহাই দিয়ে যে যুক্তিহীন গ্রভাব আমাদের জীবনে 
এসেছিল, তারই বর্জন। অতএব, রামকুঞ্চ-মন্ত্রশিষ্য শ্বামী বিবেকানন্দ 
তৎকালে সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি ধিনি বান্তব দিক থেকে ভারতবর্ষের মূল 
সমন্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে গেছেন। 

দেশ-গঠনের কাজে ম্বামীজীর আশা ও ভরসার স্থল ছিল ভারতের 
যুবশক্তি। স্বামীজী চেয়েছিলেন যুবকগণ হবে আত্মবিশ্বাপী ও সংযমী। 
তাদের পেশী হবে লোহার মত, আর স্ায়ুমণ্ডলী হবে ইম্পাত-সদৃশ, আর 
তারই বলে তার! হবে প্রবল ইচ্ছাঁশক্তি-সম্পন্ন। যুবসমাজকে ডাক দিয়ে 
স্বামীজী বললেন, “আমার আশ! তোমার্দের উপর, তোমরা কি সমগ্র জাতির 
আহ্বানে সাড়া দেবে না? তোমর। যদ্দি ভরসা করিয়া আমার কথা বিশ্বাস 
কর, তবে আমি তোমাদের বলিতেছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময়”। 

বিবেকানন্দর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি ছিলেন নিাঁক, 
ভয়ের কোন সংস্কার তার মধ্যে ছিল না। তা ছাড়াও, তার চিন্তার মূলে ছিল 
এক অখণ্ড মানবতা-বোধ। কোন প্রকার তুচ্ছতা, নীচতা তার হৃদয়কে স্পর্শ 
করতে পারত না। যা-কিছু তিনি ভাবতেন বা বলতেন, সবই তার 
হৃদয়ের অনাহত চক্র থেকে ধ্বনিত হত। তাই বিবেকানন্দর কথা কেবল মাত্র 
শব-যোজন] নয়, মন্ত্র। মন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ বৈখরী শব্দের পার্থকা হল- মন্ত্র 
চৈতন্তময়ী, তা হৃদয়কে স্পর্শ করে, আর বৈখরী শব্দের মাধ্যমে ভাবের 
আদান-গ্রদান হয়। 

বিবেকানন্দর উপাস্য ছিলেন সর্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর, মন্ত্র ছিল 
'শিবোইহহং*, আর লক্ষ্য ছিল পুর্ণ মন্ুত্যত্ব । ভাই তিনি বলেছেন, 'হে জগদন্ধে, 
তুমি আমার মনের দুর্বলতা দূর কর, আমায় মানুষ কর;। 

উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেলার অভ্তফল হিসাবে ইংরেজ- 
অনুকরণ ও ভিক্টোরিয়ান ধারার কতকগুলি তথাকথিত সদাচার ও সংস্কৃতির 
উল্লেখ কর! হয়েছে । তাতে ভারতীয় সমাজের বাইরের কাঠামোয় মুষ্টিমেয় 
লোকের আচরণে একট। পরিচ্ছন্ন ভাব দেখা দিয়েছিল; কিন্তু তার ভিতিমূল 
বিদেশী সংস্কারজাত হওয়ায় সে-কাঠামোয় ভারতীয়তা বসে নি, এবং 
ধর্মক্ষেত্রেও যে-সংঙ্কারের ভাবনা এসেছিল তাও পুরোপুরি দেশজ না হওয়ায় 
ভারতীয় জীবনে সার্থক ফলগ্রস্থ হয় নি। এ সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও 
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শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি ছিল বহু উধ্র্বে। তাই এঁ সময় রামকুকই প্রথম ব্যক্তি যিনি 
অনস্থকরণীয় ভঙ্গিতে ভারতবর্ষের মূল সমস্যার কথা বললেন। স্বামীজীর 
পক্ষে ভারভীয় সংস্কৃতির অন্তরে গ্রবেশ করা শক্ত হয় নি; কারণ, তার দীক্ষা 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক শ্রীরামরুষ্ণের কাছে। বিবেকানন্দ সেদিন 
জাতির জীবনে যে-আলোড়নের স্ষ্টি করেছিলেন তার ধারা আজও নিরব- 
ছিন্ন চলেছে ; সেদিন যা ছিল স্বপ্ধ, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে তা আজ বিংশ 
শতাব্দীর ৭1৮ দশকে প্রচণ্ড শক্তির উৎস হয়ে দীড়িয়েছে। মাতৃভূমির 
জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জীবস্ত। ভারতমাতার সম্তানকুলের 
হৃদয়ে বিবেকানন্দ আজও অধিষ্ঠিত। 

গ্রশ্ন_বিবেকানন্দ দেহ রেখেছেন ১৯০২ সালে; মধ্যে ছিয়াত্তর বছর 
সময় পেরিয়ে গেছে, তবুও বাইরের দিক থেকে আমাদের ভারতীয়দের চরিত্র 
এতটুকু পালটায় নি কেন? আমরা এখনও ত সেই পরমুখাপেক্ষী, পাশ্চাত্যের 
অনুকরণে দাসত্ব করছি। এখনও ত আমর ইংরেজী শিক্ষার মোহ থেকে 
মুক্ত হতে পারি নি। এখনও ত আমরা সাহেব না বললে কোন কিছুর মূল্য 
দিই না। আমাদের আচার, ব্যবহার, চিন্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ কোথায়ও ত 
ভারতীয়তার ছাপ পড়ে নি। 

উত্তর__একট। জাতির ইতিহাসে ছিয়াত্তর বছর সময় খুব বেশী নয়। 
ত৷ ছাড়াও, রাজনৈতিক দ্দিক থেকে দীর্ঘ দিন ভারতবর্ধ পরাধীন ছিল-_-শক, 
হুণ, পাঠান, মোগল এবং অবশেষে ইংরেজের অধীন। তাই আমাদের দাস- 
নুলভ মানসিকত! বাইরের দিক থেকে এখনও চলেছে । একটু সুক্ষ ভাবে 
দেখলে দেখা যাবে প্র মানমিকতার বিরুদ্ধে একট! 'প্রটেষ্ট' (প্রতিবাদ) 
এখনই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। ইতিহাসের যেমন একট] লিখিত দিক আছে 
তেমনি তার একট] অলিখিত ইঙ্গিত-ও আছে। সেই অলিখিত ইঙ্গিত 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একদিকে আজ মানুষের মনে যেমন হতাশা! আছে 
তেমনি আছে চেতনার আলোকবিচ্ছুরণ। অতএব, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর 
সমাজ-চেতনার কথা, অর্থাৎ প্রকৃত ভারতীয়তার কথা, অজ্ঞাতসারে 
আমাদের চেতনায় অনুপ্রবেশ করেছে। পাশ্াত্যও আজ সে-কথা 
শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহী, কারণ তারাও আজ অবসাদরিষ্ট--তার! আজ 
বুঝেছে, অধ্যাত্ম-“কনটেন্ট ছাড়া সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ন1। 
অতএব, আগামী দিনের ভারতবর্ধ শিব-চেতনার ভারতবর্ষ, শক্তি-মহিমার 
ভারতবর্ষ, রামকুফ-বিবেকানন্দর ভারতবর্ষ, যেখানে প্রাচীন ভারতের মৃল্য- 
বোধের উপর ভিত্তি করে আধুনিক ভারতে সমন্যা ও সমাধানের এক 
অপুর্ব মিলনের পথ তৈরী হতে চলেছে । 


৮৮৪ রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা 


এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নযাপী শিষা ও গৃহী ভক্তদের একট] সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া হবে। 

নরেন্দ্রনাথ ( ১৮৬৩-১৯০২ ):-_শ্রীরামরুষ্জের স্পর্শে পরবর্তা কালে ইনি 
স্বামী বিবেকানন্দ রূপে সুপ্ত দেশবাসীকে প্রকৃত ভারতীয় চেতনায় জাগ্রত 
করে আত্মমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। 
নিঃস্বার্থ কর্মের আদশ তিনি নিজ আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। 
ঠাকুর রামরুষ্ণের বাণীকে তিনি বিশ্বের কাছে পৌছে দেন। 

রাখাল ( ১৮৬৩-১৯২২ ) £- শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ 
পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দরূপে রামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংগঠন করেন। 

তারক (১৮৫৪-১৯৩৪) £__পরবর্তী কালে তিনি স্বামী শিবানন্দ নামে 
পরিচিত হন। ঠাকুরকে প্রথম দর্শনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তার 
সাধনার সিদ্ধি ঠাকুরের মধো অপেক্ষিত । জীবনের প্রান্তদেশে এসে তিনি 
বলেছিলেন ধে, রামকুষ্জ মানুষ না দেবতা সে-সম্পরে তার সিদ্ধান্ত তখনও 
স্থির হয় নি। তবে পরিপূর্ণ বৈরাগা, সর্বোচ্চ ত্যাগ ও জ্ঞানের তিনি ছিলেন 
মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন প্রেমের অবতার | 

বাবুরাম (১৮৬১-১৯১৮ )-ঠিক বিশ বছর বয়সে বাবুরাম ঠাকুরের 
সান্লিধ্যে আসেন । পরবর্তী কালে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ নামে পরিচিত হন। 
শিশুর মত সরল এই ভক্তটি সংসারের সব কিছুর উপের্ব ছিলেন। ঠাকুর 
বলতেন, বাবুরামের অস্থি, মাংস, মজ্জা সব শুদ্ধ, কোন অশুদ্ধ চিন্তা তার মনকে 
স্পর্শ করে না। 

যোগীন (১৮৬১-১৮৯৪৯) :_ যোল-লতের বছর বয়সে যোগীন রামকৃষ্ণের 
স্পর্শে আসেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর যোগীনের স্থপ্ত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা 
ধরে ফেলেন। পরবর্তা কালে তিনি স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হুন। 
যোগীনকে লক্ষ্য করেই ঠাকুর বলেছিলেন, সাধু হতে হবে বলে যে ঠকতে হবে 
তার কোন মানে নেই। 

নিরঞ্জন (১৮৬২-১৯০৪ ) £--তরুণ নিরগ্তনকে ঠাকুর একদিন বললেন, 
ভূতের চিস্তা করলে মানুষ ভূত হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে মানুষের জীবন 
দিবাভাব লাভ করে। তুমি যদি ঈশ্বরচিন্তা না কর তবে তোমার 
জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে । তিনিই পরবর্তা কালে নিরজনানন্দ হন। 

শরৎ ( ১৮৬৫-১৯২৭ ):__দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জ আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে এক যুবকের কোলের উপর বসে গড়লেন, পরে ব্যবহারিক 
জ্ঞান ফিরে এলে ঠাকুর বললেন, আমি পরীক্ষা করছিলাম কতখানি ভার তুই 
সহ করতে পারিস। তিনিই পরবতী কালে শ্বামী সারদানন্দ হয়ে দীর্ঘদিন 
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রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গুরুতর দায়িত্বভার বহন করেন। শ্রিশ্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলাপ্রসঙ্গ'কার হিসাবে তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন । 

শশী ( ১৮৬৩০১৯৬১১৬ ) সে ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক, নিঃহ্বার্থ কর্মী শশী. 
মহারাজ পরবর্তা কালে রামরুষ্ণানন্দ হন। 

গোপাল (বড়) (--১৯০৯)£- শ্রীরামকষ্জকে একদিন গোপাল বললেন, 
তিনি কয়েকখান৷ গেরুয়! বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মাল! সন্্যাসীদের দিতে চান। 
উত্তরে ঠাকুর বললেন, এই সব যুবকদের (নরেন্দ্র, রাখাল ইত্যাদি ) চেয়ে 
যোগাতর সন্ন্যাসী তুমি আর পাবে না। গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মাল! তুমি 
ওদের দিতে পার। গোপাল তখন কয়েকখানা গেরুয়া বস্ত্র ঠাকুরের 
কাছে এনে দিলেন। ঠাকুর সেগুলি তার শিষ্যদের দিলেন। এই ভাবেই 
রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের বীজ রোপিত হল। 

লাটু (--১৯২*) £--গুরুত.গুরুসেব! কী-ভাবে মানুষকে দেবস্তে উন্নীত 
করতে পারে ঠাকুর রামকষ্ণের ভবনে লাটু মহারাজ তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
রামচন্দ্রের জীবনে হন্মীন যেমন ছিলেন, ঠাকুর রামকরৃষ্জের জীবনে লাটু 
মহারাজ ছিলেন সেইরূপ | স্বামী বিবেকান্দর মতে ঠাকুরের জীবনের সবচেয়ে 
বড় অলৌকিক ঘটনা হল লাটু। স্বামী লাটুই অদ্ভুতানন্দ নামে পরিচিত। 

হরিনাথ € ১৮৬৩-১৯২১):- কৃচ্ছুতার প্রতিমৃতি বৈদাস্তিক হরিনাথ 
আপন শুচিত] রক্ষার জন্য এমন কি ছোট ছোট মেয়েদেরও এড়িয়ে চলতেন। 
ঠাকুর একদিন তাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে বললেন, তুমি যত মেয়েদের 
এড়িয়ে চলবে ততই জালে জড়িয়ে পড়বে । মাতৃশক্তির প্রকাশ হিসাবে 
তিনি মেয়েদের দেখতে বললেন। 

সারদা (১৮৬৫-১৯১৫):- ঠাকুর রামকুষণের সংস্পর্শে এসে মনের আমূল 
পরিবর্তন হয় এবং ত্রিগুণাতীতানন্দ নামে প্রতিষ্ঠিত হন। 

কালী ( ১৮৬৩-১৯২১ ) £- শ্রীরামকুষ্ের যুবক ভক্তদের আস্তর মণ্ডলের 
প্রধানদের মধ্যে কালী ছিলেন একজন। কাশীপুর উদ্ভানবাটার কোন একটি 
পুকুরে কালী একদিন কয়েকটি মাছ ধরেন। ঠাকুর সে কথা জানতে পেরে 
কালীকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি অত নির্মম কেন?” সহজভাবে কালী জবাব 
দিল, "মাছ ধরে আমি কোন অন্তায় করি নি। আত্মা! ত অবিনশ্বর' ৷ ঠাকুর 
বললেন, 'তৃমি ভূল বুঝেছ, যার আত্মোপলন্ধি হয়েছে সে কখনও নির্মম হতে 
পারে না। সে কখনও কোন অস্তায় করতে পারে না। এই কথাটা ভেবোঃ। 
ঠাকুরের এ কথ! কালীকে ভাবাল ও তার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটল । 
বিশ্বের কাছে তিনি শ্বামী অভেদানন্দ নামে পরিচিত হুলেন। 

হুবোধ (১৮৬৭-১৯৩২) £- খোল! মনের মানুষ বোধ যা বুঝতেন বিনা 
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দ্বিধায় তাই বলে ফেলতেন। একদিন ঠাকুর রামকুঞ্জ তার নিজের সম্পর্কে 
স্থবোধের মনোভাব জিজ্ঞাসা করলেন। স্থবোধ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 
অনেকে আপনাকে অনেক কথা বলে, নিজে প্রমাণ না পেলে আমি কারও 
কোন মন্তবা বিশ্বাস করি না। ক্রমে স্ববোধ ঠাকুরের নিকট সান্নিধ্যে এসে 
উপলব্ধি করলেন ঠাকুর হলেন জীবের মুক্তিদাতা । 

গঙ্গাধর (১৮৬৪-১৯৩৭) :_ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের স্পর্শে পরবর্তী 
কালে তিনি ত্বামী অখগ্ডানন্দ নামে পরিচিত হুন, এবং নিঃস্বার্থভাবে 
রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজ করেন । 

হরিপ্রসন্ন (১৮৬৮-১৯৩৮ ) £_ পরবর্তী কালে তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
নামে পরিচিত হন। হরিপ্রসন্ন একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, মশাই, 
আপনার কাছে ষে সকল যুবকরা আসে আপনি তাদের বৈরাগ্যের কথা, 
সন্নাসের কথা বলেন কেন? উত্তরে ঠাকুর বললেন, “আগের জন্মে ওরা সব 
কত অধ্যাত্ম সাধন করেছে, কৃচ্ছুতা বরণ করেছে, এ সব শুদ্ধ ছেলেদের সঙ্গে 
আমি যদি ধর্মের কথ! না বলি, তবে কাদের বলব ?, 

পুর্ণচন্দ্র ঘোষ ( ১৮৭১-১৯১৩)£-ঠাঁকুর একে বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত 
(ঈশ্বরকোটি ) আখা। দেন। 

হীরানন্দ লখীরাম আদবনি (১৮৬৩-১৮৯৩ ) সিন্ধু প্রদেশের লোক, 
ত্রাঙ্মলমাজতৃত্ত এবং ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন । ঠাকুরের অন্থস্থতার খবর 
পেয়ে তিনি সিন্ধু থেকে (কলিকাতা_সিন্ধু ২২০০ মাইল) কাশীপুরে 
ঠাকুরকে দেখতে আসেন । 

গৃহী পুরুষ ভক্তদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-১৮৯৯), 
বলরাম বন্থ (১৮৪২-১৮৯০), মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২) স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র 
€(১৮৫০-১৮৯০ ), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ ), ছুর্গাচরণ নাগ € ১৮৪৬- 
১৮৯৯) প্রভৃতি । 

গৃহী স্ত্রীভক্তদের মধ্যে প্রধান ছিলেন--মঘোরমণি দেবী (১৮২২- 
১৯০৬ ), গোলাপ মা€ --১৯২৪ ), গৌরী মা ( _-১৯৩৮), ষোগীন 
মা (১৮৫১-১৯২৪ ), লক্ষী দেবী ( ১৮৬৪-১৯২৪ ) এবং আরও অনেকে । 

তা-ছাড়াও, মথুরমোহন বিশ্বাস, শভুচন্্র মল্লিক প্রভৃতি বিশিষ্ট ধনী 
ব্যক্তিগণ ভক্ত হিসাবে ঠাকুরকে দেখাশোনা করতেন । ঠাকুর তাদের 
রসদদার আখ্যা দেন | 

সন্নযাপী ণিথ্য, পুরুষ ও স্ত্রী গৃহী ভক্তগণ হলেন শ্রীশ্ীরামক্ পরমহংস- 
দেবের সাধনার সাক্ষাৎ ফল। ঠাকুরের শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, 
তিনি যাকেই দেখতেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ভেতরে প্রবেশ করতে 
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পারতেন এবং তার প্রকৃত উন্নেষের পক্ষে ষে-সকল বাধা থাকত-_-বিশেষ- 
ভাবে অহংকার--তিনি তা দূর করতেন কখনও উপদেশ দিয়ে, কখনও 
তাদ্দের স্পর্শ করে, কখনও বা! নিজে আচরণ করে। ন্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করে তাদের ঈশ্বরমুখীন করা এবং স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী তাদের ঈশ্বর 
উপলব্ধি করান ছিল ঠাকুরের সাধনার মূল লক্ষ্য। হরিপ্রসন্নর সঙ্গে কুস্তী 
করে, সারদাকে দিয়ে পা ধোয়ার জল আনিয়ে, শরৎ মহারাজের কোলে 
বসে তার দায়-দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা যাচাই কর! গ্রভৃতি ঘটন! 
সতাই বিশ্ময়কর। ঠাকুরের লক্ষ্য ছিল, যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী 
তৎ তৎ ভাবে তাকে প্রতিঠিত করা। ঠাকুর প্রকৃত অন্তর্ধামী ছিলেন, 
তাই যারাই তার সংগ্র্শে আসত তাদের মনের খবর পেতে ঠাকুরের 
কালবিলম্ব হত ন|। 

আর একটা বিষয়, ঠাকুরের সমকালীন বু ক্ষণজন্মা পুরুষ বাংল! তথা 
ভারতে জন্মেছিলেন এবং অনেকে তীদ্দের আদর্শ অনুযায়ী নতুন সংস্থা গড়ে 
তোলবার চেষ্টা করে গেছেন। এখানে প্রশ্ন, গ্রতিষ্ঠাতাদের মুতার পর এ 
সকল সংস্থার অনেকগুলিই জনপমাজে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে নি, এবং কতকগুলি একমাত্র নামে পর্যবসিত হয়েছে, কেন? আবার, 
রামকষ্কে কেন্দ্র করে যে পরম্পরা! গড়ে উঠল তার প্রভাব ক্রমেই ব্যাণ্ধ 
হতে চলেছে অধ্যাত্ম-শক্তির উৎস হিসাবে_কেন? তার কারণ, সম্ভবত 
কোঁন একট! আদর্শকে জীবনে কার্কর করবার জন্য প্রয়োজন যোগ্য উত্বর- 
সাধক এবং প্রত নিষ্ঠাবান অন্ুগামীর দল, যারা ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে 
আদর্শকে বড় করে দেখতে জানে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে । 
উত্তরসাধক তৈরীর কাজ বড় দুরূহ ব্যাপার । নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করবার 
সাধনা না থাকলে যোগ্য প্রতিনিধি তৈরী করা বায় না। আধ্যাত্ম জগতের 
কুশলী কারিগর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, ব্রদ্ষানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্াদের 
নিঃন্বার্থ কার্ধকলাপের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। ঠাকুরের 
সন্গাসী শিযদের প্রতোকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল ছিলেন। 
তা-ছাড়াও, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা কেবলমাত্র অধ্যাত্ম জগতেই বদ্ধ ছিল না। 
তিনি আদর্শ গৃহী তৈরী করে গেছেন, ভারতবর্ষে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার 
জন্য । নাগ মহাশয় (ধার সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সার! পৃথিবী 
ঘুয়েও নাগ মহাশয়ের ম্যায় মহৎ হৃদয়ের মান্থষ একজনও তার চোখে পড়ে নি), 
মহেজ্্রনাথ গুপ্ত,বলরাম বস, সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একজন আদর্শ পুরুষ 
ছিলেন । গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভাবাস্তর ও ঠাকুরকে 'বকলমা”-দেওয়! বিংশ 
শতাব্দীতে রূপকথার কাহিনী বলে মনে হয়। ঠাকুরের শ্ত্রী-ভক্তদের ভক্তি 
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ও আদর্শনিষ্ঠা প্রাচীন ভারতের নারী-এতিহ্র কাহিনী আমাদের স্মরণ 
করিয়ে দেয়। 

এখন প্রশ্ন, বণিক-বুদ্ধি চালিত, রাজনীতি-সর্বন্ব, তথাকথিত ব্যক্কি- 
স্বার্থে বিশ্বাসী বঙমান স্বার্থান্ধ পরিবেশে, সাধারণ মানয কী করে 
রামরুঞ-বিবেকানন্দর কথার মূলে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে? অর্থাৎ, 
বর্তমান জগতে সাধারণ মান্থষের আচরণ হবে কী? 

সামাজিক দায়-দায়িত্ব, ক্লতা ও অবশ্ঠকুতা এই তিনটি বিধি সম্পর্কে 
সচেতনতা মন্ষ্যপদবাচ্য ব্যক্তির লঙ্গণ। 

প্রথমত, মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের যেমন তার প্রতি একটা দায়িত্ব 
আছেব্যক্তি হিসাবে প্রতিটি যানষেরও সমাজের উপর তেমনই কর্তব্য 
আছে। সমাজের অবিচ্ছেন্চ অংশ হিসাবে বাক্তি-মান্ুষ এমন কিছু অবশ্যই 
করবে ন। যাতে সমাজের সংহতি বা একা কোন ক্রমে বাহত হতে পারে। 
অপরপক্ষে, সমাজও এমন কোন কঠোর বিধি আরোপ করবে না যাতে 
বাক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে বাধার স্ষ্টি হয়। ভারতের সমাঁজসেবীরা 
তাই সুষ্ঠ সাজ পরিচালনার পক্ষে কতকগুলি বিধি-নিষেধের কথা বলে 
গেছেন । মমাজই ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদড। সমাজ যত অবক্ষয়ের পথে 
যায়, জাতির প্রাণশন্তিও তত কমজোরী হয়ে যায়। বিবেকানন্দ তাই 
বলতেন, ভারতের সমাজ তাঁর যৌবনের উপবন,..'বার্ধকোর বারাণসী ; 
সমাজ মহাময়ার ছায়!। 

দ্বিতীয়ত, -প্রতিটি মান্ুধ যেমন বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের অঙ্গ, 
তেমনি সীমিত পরিধির মধো পরিবারের একজন । মাতা, পিতা, ভাই 
বোন, স্বামী, স্ত্রী সব নিয়েই পরিবার । পরিবারই ব্াক্তি-মান্ুষের প্রথম 
শিক্ষাক্ষেত্র । সমাজের যেমন একট] ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি প্রতিটি 
পরিবারের একট! কৌল-পরম্পরা আছে-_-এই পরম্পরাই পরিবারের এঁক্য- 
স্ত্র। এই একান্ুত্র ছিন্ন হলে পরিবার ভেঙ্গে যায়। পরিবার থেকেই 
মানুষ প্রথম স্নেহ, মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাস শেখে ; এসকল 
মানুষের সহজাত বৃত্তি। পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য, পুত্রের প্রতি পিতার 
দায়িত্ব, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, সবই মানবিক গুণ। 
মানবিক গণের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই মানুষ লাভ করে মন্ুয্ত্ব-বোধ। 
মন্তুষ্যত্ববোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের "অহং বা “ছোট-আমি'র 
সন্কীর্ণত1 চলে ধায়, মানুষ কিছুট। মুক্তির স্বাদ পায়। 

এখানে উল্লেখ, আত্মিক যোগসুত্রতাই আত্মীয়তার লক্ষণ । মানবিক 
স্বরে ভাবের আদান-প্রদান হল আত্মীয়তার অঙ্গ। এই পারম্পরিক 
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আত্মীয়তা প্রাথমিক স্তরে বাক্তি-মান্নুষের আত্মিকতার মাপকাঠি । ভারতীয় 
সভ্যতার মূল উপাদান গ্রামীণ সংস্কৃতি আত্মীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই 
আত্মীয়তাবোধ প্রাথমিক স্তরে মনুষ্যত্বের লক্ষণ; এই মন্তযাত-বোধই ক্যাট 
করতে সমর্থ হয় মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস বা প্রত্যয়। এই বিশ্বাম বা 
প্রতায়ের অভাব থাকলে নিজে থেকে কিছু গডে তোল! যায় না। আমাদের 
মঙ্গলবিধান রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এ-ধারণ! ত্যাগ করে আমাদের নিজেদের আত্ম- 
প্রতায় ফিরিয়ে আনতে হবে, তবেই গড়ে উঠবে ভারতের আদর্শনিষ্ট 
সমাল। 

তৃতীয়ত, _ন্বধর্ম পালন অবশ্য-কৃত্যের মধ্যে পড়ে। ব্যক্তি-মানুষের 
সহজাত শুদ্ধ সংস্কার অবশ্ট-কৃত্যের নিয়ামক ও নির্ধারক । সহজাত 
শুদ্ব-সংস্কার ধরতে পারলে ব্যক্তিত্ব হিসাবে মান্ষ তার কী করণীয় তার 
অনেকখানি জানতে পারে । আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি' হল 
আমরা কী তা আমরা জানি না, আমাদের কী করণীয় তাও আমর] জানি না। 
আমাদের জীবনের চলার পথে বিভিন্ন পরিবেশে নানা ঘটনার মোকাবিল। 
করাটাই যেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য । পাশ্চান্তা ও প্রাচ্য--উভয় চিন্তার 
মধ্যে একটা বড় পার্থকা হল বুদ্ধি' ও ধর্ম” এই ছুটি শব্দ ও তাদের তাৎপর্য 
নিয়ে। পাশ্চাত্য মতে অন্ঠান্ত জীব থেকে মানষের বিভেদক লক্ষণ হল বুদ্ধি। 
একটা চনতি কথা আছে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই 
মান্তবকে আরিষম্ততলের হাতে তুলে দিলেন তাকে বুদ্ধিমান করবার জস্ত। 
তাই বুদ্ধিধন্মিতা হল পাশ্চাত্য জগতে মন্চগাত্বের মাপকাঠি । বুদ্ধির কর্ষণ ও 
উৎকর্ষ পাশ্চাত্তা জীবনের লক্ষা-বস্তব । এখানে উল্লেখ্য, বুদ্ধি চলে বৈকলিক 
ন্যায়ের ধারায়, বুদ্ধি চিন্তা-ক্ষেত্রে বৈপরীত্য আনে । ফলে, একটা বিশেষ 
স্তরে বুদ্ধি সংশয়াত্মক হতে বাধ্য । দ্বিতীয়ত, বুদ্ধি যদি স্থপথে চলে তবেই 
সে-বুদ্ধি মঙ্গলকর। কিন্তু এখানে ন্মর্তব্য, প্রকৃতির রাজ্যে সর্বোচ্চ হলেও 
পাশ্চাত্য মতে বুদ্ধি একটা মানসিক বুত্তি। তাই তত্বগত দিক থেকে একথা 
বলা যায় যে, আত্মগত আলোকে স্বচ্ছ না হলে বুদ্ধির বিপথগামী হওয়ার 
সভাবনা! একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, বুদ্ধি 
মানুষকে মনের সীমিত গবাক্ষ থেকে জীবনের উন্মুক্ত প্রানে নিয়ে যায়,জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বহু জটিল রহ্‌ম্য বুদ্ধির মাধ্যমে উদঘাটিত হয়। তাই ভারতীয় 
ধাধির! বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ তত্ব হিসাবে মেনে নিলেও আত্মগত প্রজ্ঞার 
আলোকে শোধিত করে তাকে সাত্বিকী করবার কথ! বলে গেছেন। বুদ্ধি- 
ধয়িতার মূল্য দিলেও প্রাচ্যের পথ ধর্মের পথ। মন্ুপ্তেতর জীবের সঙ্গে 
জৈবিক অংশে যাস্থুষের অনেকখানি মিল থাকলেও ধর্ম-চেতনা মন্ুস্যেতর জীব 
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থেকে মানুষকে আলাদ। করেছে । অথবা বল! যেতে পারে, অন্তান্ত জীব 
থেকে মানুষের বিভেদক লক্ষণ হল ধর্মবোধ, এবং এই ধর্মবোধই প্রাচ্য মতে 
মন্ুয্যত্বের পরিচায়ক । এই ধর্মবোধই মানুষকে দিতে পারে প্রকৃত 
অন্ভব-শক্তি যার কথ! ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্চ বলে গেছেন। সাত্বিকী বুদ্ধি শুদ্ধ 
₹স্কার সহযোগে ব্যক্তি মানুষকে শ্বধর্মের ইঙ্গিত দেয়। এই স্বধর্ম পালনই 
অবশ্য-কৃত্য কর্ম । গীতায় প্রীভগবান তাই বলেছেন, ্বধর্মমাপি চাবেক্ষ্য”' 
ন্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ* প্রভৃতি বাক্য । তাই সম্ভবত ঠাকুর শ্রীরামরু্চ অতি 
বাল্যকালেই অনুভব করেছিলেন তাঁর জীবন চালকলা-বাধা পুরোহিত- 
তন্ত্রকে সেবা করবার জন্ট নয়, 'বহুজনহিতায়*, “বহুজনন্খায়” তাঁর জীবন 
উৎ্সর্গারৃত। স্বধর্ম-বোধই একদিকে যেমন ভারতীয় বর্ণভিত্তিক সমাজের 
ভিত্তি, অপর দিকে ব্যক্তি-চেতনার উৎসম্থল। এই স্বধর্ম.-চেতনাই মানুষের 
মনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সংশয়, অহেতুক প্রতিযোগিত প্রভৃতি ভাবসকল দূর 
করে। ধর্মই তখন কর্মে রূপান্তরিত হয় বা কর্মই ৩৩ তখন ধর্ম হয়ে দ্াড়ায়। 
মান্ষের মনে তখন ন্যায়, অন্যায়, চিত্য, অনৌচিত্য, সৎ, অসৎ প্রভৃতি 
প্রশ্ন দেখা দেয়। নৈতিক জীবনের প্রতি একট সহজাত আকর্ণ তখন তার 
স্বত:ক্ফুর্ত হয়ে ওঠে । নৈতিক বা ধর্মপথই ভারতের নিজন্ব পথ । এই পথ 
দীর্ঘদিন তামসিকতার মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মাচার্য তাৎ- 
কারলক ভারতের আধিকারিক পুরুষ শ্রীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংস স্বধর্ণ পালন করে 
জীবনের অধাত্ম মূল্যায়ন ও আচরণের মধ্য দিয়ে জাতিকে স্বধর্মের কথা, 
স্বাজাত্যের কথা, স্বাতন্ত্রযের কথা, ভারতীয়তার কথা সাধনার মধ্য দিয়ে 
যুগোপযোগী ধারায় নতুন করে শোনালেন। বুত্বাকারে এ-সাধনার স্থচনা 
হয়েছিল হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম থেকে, ত্রিতৃজাকারে এ সাধনা 
কেন্দ্রীভূত হল দক্ষিণেশ্বরের জঙ্গলে, অষ্টসখীর এক সথী রানী রাসমণি 
প্রতিষ্ঠিত মা ভবতারিণীকে কেন্দ্র করে; স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য 
ভক্ত শিষ্ষদের মধ্য দিয়ে এ সাধনা ব্যাপ্ত হল ভারত তথা 
সমগ্র বিশ্বে। এ সাধন-শক্তিই আপন মহিমায় সমুজ্জল হয়ে আজ বিশ্বে 
ভাশ্বর ৷ 
রামরুষ্জ আমাদের মধ্যে এসেছিলেন বিশেষ একটা যুগে, বিশেষ 
একটা পরিবেশে । তাৎকালিক সামাজিক ও ধর্মক্ষেত্রে যে অরাজকতার 
সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তার একট! সমাধান-হ্ত্র বের করেছিলেন; নিজে 
আচরণ করে তিনি জনমানসে একটা প্রভাবও বিস্তার করেছিলেন। 
এখন প্রশ্ন, এ প্রভাব কি সমকালীন কোন ব্যাপার, না, রামকৃষ্ণের বাণী 
সর্বকালীন? 


রামকৃষ্ণ মাধন পরিক্রমা ৯১ 


রামরুষ্চের বাণী মানবভার বাণী, মুক্তির নির্দেশ, শ্ব-ধর্ষে ও ত্ব-ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হওয়ার কথা। যতদিন প্রাণ ধারণের 
উপযোগী জল, বায়ু, তাপ প্রভৃতি উপাদানসকল থাকবে, অর্থাৎ 
বর্তমান পৃথিবী থাকবে, যতদিন মানবসমাঁজ থাকবে, যতদিন মন নামে 
একট! পদার্থ থাকবে ততদিন মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসাও থাকবে ; অতএব, 
রামরুষ্চ ও তার কথাও থাকবে । এ-জিজ্ঞাসা এক দিকে প্রকৃতিকে 
ব্যাখ্যা করে জাগতিক সম্পদকে মানবকল্যাণের কাজে লাগায়, অন্য দিকে 
এ-জিজ্ঞাসা ব্যবহার-ভূমিতে সমাজের মৃলসত্রে গাথা ধর্ম-জিজ্ঞাসা। 
সমাজের বিশৃঙ্খল। দূর করে সমাজকে সংহতির পথে চালিত করে; এবং 
পরিণামে এ-জিজ্ঞাসা মুক্তির পথের নির্দেশ দেয়। এরই জন্ত যুগে যুগে 
মহাঁপুরুষরা আমাদের মধ্যে আসেন। পুণ্যভূমি ভারতের মাটিতে 
মানবতার গ্রতিমূতি বুদ্ধ এসেছেন, সন্ধ্যাসীশ্রেষ্ঠ শংকর এসেছেন, আরও 
অনেকে এসেছেন। বর্তমান যুগে মানব-দরদী অধ্যাত্ম-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ 
এসেছেন। ব্যবহার-ভূমিতে তিনি শোনালেন “শিবজ্ঞানে জীবের সেবার 
কথা, ধর্মক্ষেত্রে তিনি আবিষ্কার করলেন “যত মত, তত পথ", আর 
পরিণামে সাধকদের জন্য তিনি রেখে গেলেন তার উপলব্ধিগত অধ্যাত্ম 
সম্পদ 'ভাব মুখে থাক” । এ-বাণী চিরন্তন, শাশ্বত অর্থাৎ সর্বকালের 
স্বদেশের মানবতার বাণী । 


“হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাসী আমার ভাই । বল- মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র 
ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার 
ভাই । *-"বল ভাই ভারতের মৃত্তিক! আমার স্বর্গ, ভারতের 
কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত হে গৌরীনাথ, 
হে জগদন্ে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার হুর্বলতা। 
কাপুরুষতা দূর কর আমায় মানুষ কর ॥” 
বিবেকানন্দ বের্তমান ভারত) 





দ্রব্য 


১, বর্তমান গ্রন্থে 'রামকুষ। ফেনোমেনন'_ শবটি বিশ্ষে আধ্যান্মিক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

২, 'ন পরিনম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠতে'-_যার জণে ক্গণে পরিবর্তন হয়, যা অনড় নয়, 
সদা চঞ্চল, তাকেই আমরা সাধারণভাবে প্রকৃতি বলি। 

৩. প্রারন্ধ জীবের কর্মসংস্কার-জাত, এবং জীবের জন্স-মৃত্যুর রহন্তের সঙ্গে জড়িত। 
জীবের জাতি, আয়ু, ভোগ প্রারন্ধ নির্ধারিত । 

প্রারন্ধ বা জন্সাস্তরবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় £__ 

কর্ম ও জন্মাস্তরবাদ ব! গ্রারন্ধ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । একমাত্র 
জড়বাদী চার্বাক সম্প্রদায় ছাড়া প্রতিটি ভারতীয় সম্প্রদায় জগ্মাস্তরবাদ ম্বীকার করেন। 

'জীবের জন্ম, জাতি, কুল ও স্বভাব জৈনমতে সবই কর্ম-নির্ধারিত। কর্ম অনুসারেই 
পরবতী জন্ম হয়। জৈন-তীর্ঘংকরদের পূর্বজন্মের বৃত্তাস্ত বলবার ক্ষমতা ছিল। 

বৌদ্ধর! জীবের কর্মের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। কর্মভোগের জন্যই জীবের বার বার 
দেহ নিতে হয়। বুদ্ধের নিজের পূর্বজন্মসমূহের বৃত্তান্ত জাতক গ্রন্থে মংগৃহীত আছে। 

স্যায়-বৈশেষিক মতে নানা গুণ ছাড়াও আত্মায় অদৃষ্ট নামে একটি গুণ স্বীকৃত। ইহা 
অনুষ্ঠিত সৎ ও অসৎ কর্মের সংস্কার বিশেষ । আত্মার দেহত্যাগ (অপ-সর্পণ) ও নতুন দেহ 
গ্রহণ (উপ-সর্পণ) অদৃষ্ট নির্ধারিত । 

সাংখ্য-যোগ সম্প্রদায়ের মতে বিবেক জ্ঞান উদয় না হুওয়! অবধি কৃতকর্মের ফলম্বরূপ 
প্রকৃতির আবর্তে জীব বার বার জন্ম নেয়। 

মীমাংসকদের মতে প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মই একটা অপূর্ব স্থষ্টি করে। সৎকর্মজাত অপূর্ব 
পুণ্য ও অসৎ কর্ম-জনিত কর্ম পাপ বলে অভিহিত হয়। পুণ্য ও পাপের ফলেই জীৰ 
যথাসময়ে উপযুক্ত শরীর ধারণ করে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। হ্বর্গলীভের অন্তর্বতাঁ বিভিন্ন 
স্তরে জীবকে নান দেহান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 

উপনিষদ ও গীতায় 'জন্মাস্তরবাদ' সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। “এই দেহ ধারণ করিবার 
পূর্বে আমি আরও অনেক দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছি'--একথা গ্রকৃষ নিজেই বলেছেন। 
ধার! যোগশক্তি বা তপশক্তির প্রভাবে পূর্বজন্মের কথ! ম্মরণ করতে পারেন তাদের জাতিম্মর 
বলাহয়। ভারতীয় চিন্তায় জাঁতিম্মরের উল্লেখ আছে। তাছাড়া বর্তমান জন্ম ও অব্যবহিত- 
পূর্ব ও পর তিন জন্ম ভৃগু গণন! মতে স্বীকৃত । 

অধৈত বেদান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতান্বৈত ও দ্বৈত প্রভৃতি নানা দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের প্রতিটি মতবাদেই জন্মাস্তরবাদ স্বীকৃত। 

শৈব-শাক্ত সন্প্রদায়সকল জন্মান্তরবাদে বিশ্বানী। জন্মের ক্রম অন্মনারে জীব নানা 
দেহাস্তর বা! অবস্থাস্তরের মধ্য দিয়ে যুক্তির পথে এগিয়ে যায়। স্থুল দেহ-বিপি্ সংসারাবদ্ধ জীব 
'স-কল' নামে অভিহিত হয়। এ-অবস্থার় জীব তার কর্ণানুদারে স্ব ন্থ তত্ব ও ভুবন 
অনুযায়ী দেহ ও ইল্রিয়াদি লাভ করে। পরবর্তী ধাপ 'প্রলয়-কল', এ-অবস্থায় জীব দমস্ত 
হৃষ্টিকারী তত্ব থেকে যুক্ত থাকে, এ সকল জীবের কোন দেহবোধ থাকে না। এ-নকল জীব 
কর্ম সংস্কার ও মূল অবিস্তার যুক্ত কতকগুলি জগু। জীবের সর্বোচ্চ ত্র হল 'বিজ্ঞান-কল' 


৪৬ রামরুষ সাধন পরিক্রম। 


-_এ অবস্থায় জীব প্রকৃতি মায়ার গণ্ভী পেরিয়ে শুদ্ধ মায়ায় বা মায়ার জগতে অবস্থান করে। 
এ-অবস্থা কৈবল্যের অবস্থা ; এ সকল জীব পরবর্তী কল্পে ত্র্থরিক জ্ঞান লাভের যোগ্য হয় । 
শিবাবস্থায়ও নান! অবস্থান্তরের কথ! শৈব-শাক্ত মতবাদে পাওয়া যায়। নান! স্তরে অবস্থানের 
তারতমা অনুসারে নানা জীবাত্বা_১) বিদ্যেষ্বর ২) মন্ত্েশ্বর ও ৩) লোকেশ্বর নামে অভিহিত 
হয়ে থাকে । শৈব-শাক্ত আগমসকলে বর্ণিত জন্মান্তর ও আত্মার ত্রিবিধ অবস্থান্তর 
প্রাচীন গ্রীক চিন্তায় বিশেষভাবে ওরফাইট (091,109) ও তাদের পূর্ববর্তী ওরফিসি 
(01211০)-র অন্ুরূপ। প্লাতোর দার্শনিক চিন্তায় আত্মার বিভিন্ন অবস্থাস্তরের কথ! 
বর্ণিত আছে। 

্বষ্ট, ইসলাম, ও ইহুদী প্রভৃতি সেমিটিক ধর্মসনকলে জন্মান্তববাদ স্বীকৃত হয় নি। 

৪. মায়িক, কানিক ও আপব-বদ্ধ জীব এই তিনটি মল বদ্ধ। আপব শব্দটি অণু 
থেকে নিশ্পন্ন হয়েছে । আণব মল ও বেদান্তের মূল অবিদ্যা শব্দ ছুটি সমার্থ-বোধক | মানুষ 
স্বরূপত মুক্ত হয়েও আণব মল জন্য দেশ-কালের গন্তীতে বদ্ধ। মায়িক ও কামিক মল মুক্ত 
হলেও আণব মল জীবনুক্ত অবস্থায়ও থাকে । আণব মল-মুক্ত জীব শিব পদবাচ্য । আণব ছুই 
প্রকার, আত্মায় শুদ্ধ অহন্তার বিলোপ রূপে এক প্রকার এবং অনাত্মায় অশুদ্ধ অহন্তার 
আবিরাব রূপে দ্বিতীয় প্রকার । আত্মা! থেকে ম্বাতশ্র চলে যার বোধ থাকে, বা বোধ চলে 
যায় শ্বাতগ্ন থাকে । মায়িক মলকে কখনও কখনও ভেদ বল! হয়েছে। এই ভেদের অর্থ 
এঁকোোর মধ্যে বর আবির্ভাব । ইহা মায়া ও তত্প্রন্ত একত্রিশটি তত্ব দ্বারা গঠিত। কর্ম- 
মল হল অৃষ্ট এবং পাপ-পুণোর নিয়ামক । 

প্রত্যভিজ্ঞ৷ হাদয় (২১-২৮) ; সৌভাগ্য ভাঙ্কর (পৃঃ ৯৫); শিবনুত্র বাঠিক 
১ম অধ্যায় (২-৩); শিবহ্ত্র বিমধিনী ( ১ম অধ্যায় ২-৩)। 

৫. শ্রীষ্ীরামকুষ্লীলা প্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ), স্বামী সারদানন্দ, পৃঃ ৭৬। 

৬. ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ), স্বামী সারদানন্দ, পৃঃ ৯৮। 

৭. উল্লেখা, গদাধরের মনের অবচেতন স্তরে দীর্ঘদিন তাদের কৌলপরম্পরা-অনুসারী 
একটা পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ সাংসারিক জীবন যাপনের প্রতি আকর্ষণ ছিল, সে-সম্পর্কে তিনি নিজেই 
বলেছেন । কিন্তু মা জগদম্বার বিচিত্র লীলা! কে বুঝতে পারে ? 

৮, কলকাতার প্রায় ৪৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে দঙ্গিণেশ্বর, তৎকালে এ স্থানটি 
বৃক্ষাদি শোভিত এবং শক্তি সাধনার পক্ষে উপযোগী ছিল। দক্ষিণেশ্বরের যে স্থানটি বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার জন্য রানী রাসমণি স্থির করেন, তার কিছুটা অংশ একজন খ্রীষ্টান সাহেবের, 
আর অবশিষ্টাংশ মুসলমানদের কবরখানা এবং গাজী সাহেবের পীরের জায়গা! । স্থানটির 
আকার কৃর্মের পৃষ্ঠের মত । শক্তি সাধনার পক্ষে কুর্ম পৃষ্ঠাকৃতি শ্বশানভূমি তন্রশাস্ত্ে 
নিদিষ্ট বিধি | 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, সিদ্ধেশরী-কালী-প্রসিদ্ধ হালিসহরের বলিদাঘাটের নিকট 
রানী রাসমণির পিতৃগৃহ । সেখানে ভাগীরথী তীরে তিনি সিদ্ধেশ্বরী কালীকে আশ্রয় করে মা 
ভবতারিণীকে প্রতিষ্ঠা করবেন বলে প্রথমে সম্বল্প করেন । শোন! যায় ব্রাক্গণগ্রধান কুমারহট্রের 
(হালিসহরের) গোড়া ব্রাহ্মণ লমাজপতিগণ রানী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রবল বিরোধিতা 
করেন। তৎকালীন হিন্দু সাজে উচ্চ বর্ণের আধিপত্য এত বেশী ছিল যে, সার! হালিসহর 
পরগনার গঙ্গাতীরে যে কোন পরিমাণ টাকার বিনিময়ে রাসমণি জমি সংগ্রহ করতে পারলেন 
না। সেইহেতু তিনি শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। 
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শক্তিগীঠ সম্পর্কে এখানে আরও বলা যায়, সাধক রামপ্রসাদ শক্তিসাধনার জন্য কুমার- 
হট্টর হালিসহরে শক্তি সাধনগীঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ স্থানে পঞ্চমুণ্তীর আসন প্রতিষ্ঠা করে 
একনিষ্ঠ সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন । 

সাধক কমলাকান্তের আরাধ্য! ছিলেন দেবী বিশালাঙ্মী। বর্ধমান জেলায় চান্না গ্রামে 
এখনও তার সাধনগীঠ পঞ্চমুণ্তির অসন প্রতিষ্ঠিত আছে। ত্রিমুণ্ডির আসনযুক্ত কমলাকাস্তের 
আর একটা সাধনগীঠ কোটালহাটে পাওয়া যায়। 

শক্তিসাধক রাজ রামকুষণ ছিলেন নাটোরের রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র । তিনি তন্রসাধন! 
করেন এবং কাটোয়ার ৮।৯ মাইল দূরে গঙ্াতীরে জিরেনপুর গ্রামে সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। 
তা-ছাড়াও বীরভূম ও বীকুড়া জেলায় পাঁচটি সিদ্ধ শক্তিগীঠ এখনও বাংলার তন্ত্রসাধন৷ তথা 
মাতৃসাধনার জ্বলস্ত সাক্ষ্য বহন করছে । 

৯. প্রতিটি জীবের মূলাধারে কুগুলিনী শক্তি অবস্থিত । উমাঁপতি শিবাচার্য স্বতন্ত্র 
তন্ত্রের একটি কারিকার ভাঙ্কে যে টীকা উদ্ধত করেছেন তাতে বলা আছে “কুগুলিনী শব্দ বাচ্য্ত 
ভুজঙ্গ কুটিলাকারেন নাদাক্সনা স্ব কার্ষোন প্রতি পুরুষং ভেদেনাহবস্থিতো, নতু ম্বরূপেন প্রতি- 
পুরুষমবস্থিত |” মূল গ্লোকটি হল,_ 

“যথা কুগুলিনী শক্তিমায়া কর্ানুসারিনী 

নাদ বিন্দ্যাদিকং কার্য্যং ত্তা ইতি জগৎ স্থিতিঃ।” 
ইহজন্মে এবং পূর্বজন্ম ও জন্মান্তরে জীবের যত মানসিক ভাব ও পরিবর্তন দেখ! যায় 
সে সকলের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিমৃক্ঠি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্থিনী প্রেরণা শক্তিকেই 
পতগ্রলি প্রমুখ খধিগণ কুগুলিনী আখ্যা দিয়েছেন । বন্ধজীবে কুগুলিনী শক্তি একেবারে হপ্ত 
থাকে । এ শক্তির সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি কল্পন! প্রভৃতি বুত্তির উদয় হয়। সাধনার 
সাহাযো এ শক্তি যদি কোনও ভাবে জাগ্রত হয়, তবে এ শক্তির প্রভাবে জীব পূর্ণ জ্ঞান লাভ 
করে এবং শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভে সমর্থ হয়। কুগুলিনীশক্তি সাধারণ ভাবে জীবদেহে সুপ্ত 
হলেও বাইরের রূপ-রসাদির স্পর্শে ইন্জরিয়াদির মাধ্যমে এ শক্তি নিরস্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করে 
তার ফলেই জীবের মধ্যে ্ণস্থায়ী হলেও চেতনার উদয় হয়। কারণ, কুগুলিনী শক্তি জীবদেহে 
প্রাণ-কুগুলিনী রূপে কাধ্যকর । 

মস্তিক্ষ-মধ্যগত ব্রহ্গরন্ধস্থ আকাশ অথগ্ড সচ্চিদ।নন্দ স্বরূপ পরমাজ্মা ব। প্রীভগবানের জ্ঞান- 
স্বরূপে অবস্থান ক্ষেত্র, তার প্রতি কুগুলিনী শক্তির বিশেষ আকর্ষণ ব! শ্রীভগবান তাঁকে নিরম্তর 
আকর্ষণ করছে। কিন্তু জাগ্রত না থাকায় কুগুলিনী শক্তি সে আকর্ষণ অনুভব করে না। 
জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ শক্তি এদিকে ধাবিত হয় এবং ্রীভগবানের নিকটস্থ হয়। 
নিকটস্থ হওয়ার পথও মানবদেহে বর্তমান । ঈশ্বর লাভ একমাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব, কারণ, 
মানুষের দেহের গঠনই এমন যে একমান্ত্র মানব দেহেই কুগুলিনী জাগ্রত হতে পারে। মস্তি 
থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে বরাবর এ পথ মেরুদণ্ডের মূলে মূলাধার নামীয় চক্র 
পর্যন্ত এসেছে । এ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত স্ুযুস্বাবর্ত। এ পথ দিয়েই কুগুলিনী শক্তি পুর্বে 
পরমাত্মা থেকে বিধুক্ত হয়ে মূলাধারে এসে নিত্রিত! থাকে । এ পথ দিয়েই আবার উহা! 
মেরুদগুস্থিত ছয়টি চত্র পার হয়ে অবশেষে মন্তিফে এসে উপস্থিত হয় । এ ছয়টি চক্রের নাম ও 
অবস্থান স্থল হ'ল বথাক্রমে, মেরুদণ্ডের শেব ভাগ (১) মুলাধার, (২) তদুর্ধে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, 
(৩) তবুর্ধে নাভিস্থলে মণিপুর, (৪) তদূর্ধে হৃদয়ে অনাহত, (৫) ততুর্ধে কঠে বিশুদ্ধ, (৬) তরুর্ধে 
ভ্রমধ্যে অজ্ঞাচত্র | এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধাস্থ নুযুল্না পথেই বর্তমান । অতএব, 
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হৃদয়, ক প্রভৃতি শব্দ দ্বার! তদ্দিপরীত অবস্থিত মেরু-মধ্যস্থল বুঝতে হবে। কুগুলিনী জাগ্রতা 
হয়ে এক চত্র থেকে অন্ত চক্রে যেমন এসে উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব 
উপলব্ধি হতে থাকে এবং এঁ-ভাবে যখনই উহা! আজ্ঞাচক্র ভেদ করে মন্তিক্ষে উপস্থিত হয় তখনই 
পরমাতআার সাথে তন্ময়তা আসে। 

কুগুলিনী শক্তি নুযুন্না পথে ওঠবার কালে যে সকল অনুভব হয় শাস্ত্রে সে ভাবের পাঁচটা 
গতির কথা বল! আছে, ঠাকুর রামকৃঞ*ও সেকথ। বলে গেছেন, (১) পিপীলিকা গতি, 
(২) ভেক গতি, (৩) সর্প গতি, (৪) পক্ষী গতি, (৫) বীর গতি । 

তা-ছাড়াও প্রতিটি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয়, সে বিষয়ে ঠাকুর বলেছেন, “বেদাস্তে 
আছে সপ্ত ভূমিকার কথ, এক একটা ভূমিকায় এক এক রকম দর্শন হয়। নীচের তিন 
ভূমিতে মনের ওঠা, নামা, এ দিকের দৃষ্টি খাওয়া, পরা, রসন."'ইত্যাদি। এ তিন ভূমি ছাড়িয়ে 
যদি হৃদয়ে ওঠে তো৷ তখন তার জ্যোতি দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে কথন কথন উঠলেও মন আবার 
পূর্বোক্ত তিন তুমি গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যায়। হাদয় ছাড়িয়ে যদি কারও মন কণ্ঠে ওঠে 
তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড় আর কোন কথা যেমন বিষয়ের কথা, কইতে পারে ন1। 
ঠাকুরের নিজের জীবনে তার প্রমাণ পাওয়। যায় । কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহা, লিঙ্গ, নাভিতে 
নেমে যেতে পারে। ক ছাড়িয়ে কারো! মন যদি ভ্র-মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) ওঠে তো তার আর 
পতনের ভয় থাকে না। তখন পরমাক্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধক নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে । 
আজ্ঞাচক্রের আর সহম্রার মাঝে একটা কাচের মতে শচ্ছ পর্ণীমাত্র আড়াল আছে। তখন 
পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় সাধক যেন পরমাত্মার সঙ্গে মিশে গেছে, এক হয়ে গেছে, 
বিস্ত তখনও এক হয় নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্ধ্যস্ত নামে, 
তার নীচে আর নামতে পারে না। জীব-কোটিরা এখান থেকে আর নামেন না। একুশ দিন 
নিরন্তর সমাধিস্থ থাকার পর এ আড়ালট! ভেদ হয়ে যায় । আর সাধক পরমাত্মায় একেবারে 
মিশে যায়। সহম্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে ওঠা । 

১০. শ্রীঞ্জীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ (ষষ্ঠ অধ্যায়) স্বামী সারদানন্দ । 

১১. শংকর মতে (বেদান্ত মতে) শক্তির বাস্তব সত্তা নাই__পারমার্থিক দৃষ্টিতে শক্তি তুচ্ছ, 
বিচার দৃষ্টিতে শক্তি অনির্বচনীয় ব1 মিথ্যা এবং ব্যবহার দৃষ্টিতে শক্তি সত্য। নুতরাং শংকর 
প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদে শক্তির স্থান নাই । শক্তির পারমাথিকত! অস্বীকার করার ফলে জীব ও 
জগৎ উভয়ই মিথ্যারূপে উপেন্গিত হয়েছে। কর্ম, উপাসনা, ভক্তি গ্রভৃতির বাস্তবিকতা নিরস্ত 
হয়েছে । সম্বন্ধ ও সম্বন্ধাত্বক জ্ঞান মায়িক বলে অনাদূত হয়েছে । কিন্তু এখানে প্রশ্ন, এ কোন্‌ 
শক্তি? উত্তরে বল! যায়, এ-শক্তি মায়া শক্তি । কিন্তু তস্ত্র ও আগমে মায়া শভির উধ্বে 
চিতি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, এই চিতিশকিই চৈতন্/ স্বরূপিনী, শিবের স্বরূপ মহিমা । 
বল! বাহুল্য, ভক্তিমার্গে শক্তির সত্তা স্বীকূত। শক্তির বিশুদ্ধ ও নির্মল স্বরূপ স্বীকার না করলে 
ঈশ্বর, জীব, জগৎ ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সবই অজ্ঞান-কল্লিত বলে হেয় হয়ে পড়ে। ভক্তি, 
করুণা, কর্ম, প্রভৃতির উৎস শু হয়ে যাঁয়। শৈব, বৈফব, কিংবা শাক্ত আঁগমে যে অছৈতবাদ 
আছে তা ভক্তিসাধন! ব! রসাশ্বাদনের পরিপন্থী নয় কারণ, তা৷ শক্তি-ত্যাগ মূলক নয়, শক্তি গ্রহ 
মূলক । মহাযান বৌদ্ধ সন্্রদায়েও সেজন্ত প্রজ্ঞার্পারঙ্গিতার সত্তা অঙ্গীকার করে বোধিসস্ত 
বাদের ভিত্তি পত্বন হয়েছে। পাঞ্রাত্র সম্প্রদায়ের অহ্থৈতবাদ শক্তি ও শক্তিমানের সমন্থয়মূলক । 
উভয়ের সমস্থয় বা অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থাপন করে প্রাচীন বৈধ্ববাচার্যগন নিক্কিয় বা অব্যক্ত- 
বন্থাতেও শক্তির সত্তা ্বীকার করেন। 


রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা ৯৯ 


শক্তি,_ভগবানে বিলীন মহাশক্তি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিছ্যুৎ প্রকাশের স্ায় উদ্মেচিত 
হয়। অব্ত্দশাতে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ থাকলেও তার প্রতীতি থাকে না। একে এক 
প্রকার নিরবাত, ম্পন্দনরহিত নির্বান অবস্থা বলে বর্ণনা কর! যায় । যে সংকল্প-নিবন্ধন প্রহপ্তা 
মহাশক্তি উদ্ধদ্ধ হয় তা ভগবানের অনির্ধচনীয় স্বাতন্ত্র, ভগবানের প্বভাব। এই উদ্বোধন- 
কালে লেশমাত্র শক্তির উন্মেষ হয়, বাকী সমগ্র শক্তিই অব্যক্ত থাকে । অভিব্যক্ত শক্তি ক্রিয়া 
ও ভুতি ভেদে ছুই প্রকার। আইবু্ধধাংহিতাতে ক্রিয়! শক্তিকে সৌদপিনী'কলা বলা হয়েছে। 
ইহা নিল ও প্রাণাত্বক | নানাপ্রকার ভেদসম্পন্ন! ক্রিয়া-শক্তির তুলনায় ভূতি শক্তিনকল 
অতি হ্ষুত্র। তূতির পরিবর্তনাদি সকল ব্যাপারই ক্রিয়া! সাপেক্ষ । এই ক্রিয়া শক্তিই হৃষ্টিকালে 
মূল! প্রকৃতিতে পরিণাম সামর্থ, কালে কলন সামর্থ এবং আত্মায় ভোগ নামর্থ সধশর করে, 
এবং সংহারকালে এঁ.সকল সামর্থ প্রত্যাকর্ষণ করে। 

১২. ভক্তিসাধনার দৃষ্টিকোন থেকে শ্রীরামকৃষ্ সম্পর্কে এখানে কিছু বল! 
হৰে। 

ভারতবর্ষে চারিটি বৈষব সম্প্রদায় পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণ করে চারিটি ধারায় চলে 
আসছে। প্রথমটি '' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈত ; 
প্ীরামানুজাচার্ধয এই মতের প্রধান প্রবক্তা । 

দ্বিতীয় সম্প্রদায় সনকাি প্রবতিত “হংস' সম্প্রদায় নামে পরিচিত । এই সম্প্রদায় 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদি নামে প্রসিদ্ধ । প্রধান প্রচারক হলেন প্রীনিহ্বরাচার্য্য। 

তৃতীয়টি দ্বৈতমতাবলম্বী ব্রহ্ম সম্প্রদায় । শ্রীমৎ মধ্বাচার্ধ্য এই মতের প্রধান 
আচার্ধ্য। 

চতুর্থ সম্প্রদায়ের নামান্তর রুদ্র সম্প্রদায়, আদি গুরু রুদ্রদেব । এই মতের সিদ্ধান্ত 
শুদ্ধাদ্বৈত এবং প্রধান প্রচারক বিষুম্বামী ও পরবতঁকালে বল্লভাচার্য্য । বলা বাহুল্য চৈতন্দেবের 
নামানুনারে কোন ব্বতস্্ মতবাদ নাই । সাধারণত মাধ সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়ের গণনা হয়ে থাকে। গুরু-পরম্পরা আলোচনা! করলেও তাই জানা যায়। 
চৈতন্তদেবের সন্যাসগুরু কেশবভারতী মাধ্বসম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন। তার দীক্ষা্ুর ঈশ্বরপুরী 
ও সন্ানগুর কেশবভারতী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্যাসী ছিলেন। কিন্তু মাধ্বাচার্য্যের 
সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্ীচৈতন্যের দার্শনিক অভিমতের এক্য নাই। এমন কি উভয়ের উপাসন। 
গ্রণালী ও আদর্শভেদও নান! দিক থেকে দেখা যায় । 

গৌড়ীয় মতের মূল অন্বেষণ করলে দেখ! বায় পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র, শাক্ততন্ত্র ও মহাযানাদি 
বৌদ্ধ সাধন প্রণালী থেকে বহু তত্ব গৌড়ীয় আচার্যগণ স্বকীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে নিয়েছেন। 
সে সবই আগমের অন্তর্গত । সুতরাং গোঁড়ীয় সিদ্ধান্তের মূলে যে আগমের প্রাধান্য রয়েছে 


সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতধর্ম মূলত ভক্তি প্রধান। বৈদিক সাহিত্যে ভক্তির চর্চা অতি 


বিরল। 

পী-সম্প্রদায় মতে জ্ঞান ও কর্ম অর্থাৎ জানপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান চিত্তগুদ্ধির দ্বার মাত্র। 
ভক্তিই উপায়। (২) ভক্তিযোগে অভ্যস্ত হলে ক্রমশ পরমভক্তির উদয় হয়। পরাভক্তি 
বস্তত ধ্যানেরই পরিপক অবস্থা বিশেষ। এই সময়ে চিত্তে বারপর নাই প্রীতির আবির্ভাব 
হয়, অন্ত কোন বস্তুতে প্রয়োজন বোধ থাকে না এবং অন্তান্ত ধাবতীয় বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন 
হয়। এ অবস্থা জ্ঞানেরই একটা ভূমিকা । (৩) পরাতক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র সাধন । 


2 রামকৃষ্চ সাধন পরিক্রম। 


পরাভক্তির পর পারজ্ঞান বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের উদয় হয় । (৪) ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পর 
এ পরাভক্তি থেকে পরম ভক্তির আবির্ভাব হয়। পূর্বোক্ত এ পরম ভক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে 
ভগবৎ প্রাপ্তি। 

পুরুতার্থ প্রাপ্তির জন্য কর্ম, জ্ঞান, ভি, প্রপত্তি ও আচার্ধ্যাভিমান-_এই পাঁচ প্রকার 
যোৌগের উল্লেখ আছে। কর্যোগের ছুটি অংশ-_ প্রথমটি যজ্ঞ-দানাদি কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়ে দেহশুদ্ধি। আর যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনাই কর্যোগের দ্বিতীয়াংশ । করম্মযোগ 
এশ্বর্য প্রধান ; এথেকে এরশর্ধ্য ও কামের প্রাপ্তি হয়। কর্মযোগের অনুষ্ঠানফলে জ্ঞানের 
বিকাশ হয়। জ্ঞানযোগ কৈবল্যদায়িনী। জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগের সহকারী । প্রারন্ধ কর্মের 
অবসান পর্বস্ত পুনঃ পুনঃ অভ্যাস যোগের দ্বারা অনুভবের উৎকর্ষ সাধন পূর্বক তৈলধারার 
হ্যায় অবিচ্ছিন্ন শ্বৃতি প্রবাহকে অপরোক্ষতা সম্পন্ন করাই ভক্তিযোগ। জ্ঞানযুক্ত ভক্তিযোগে 
যার সামর্থ নাই, তার পক্ষে প্রপত্বিযোগ আগু ফলপ্রদ হয়। 

প্রপত্তিযোগের হুরকম ভেদ আছে, আর্ত ও দৃপ্ত । 

ধিনি ভগবানের অহেতুক কৃপা লাভ করে সদগুরুর আশ্রয় নেন ও তার উপদেশ নিয়ে 
শাস্ত্রের অভ্যাস ও শ্রবণাি দ্বারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন এবং সর্বদা ভগবানের অনুসন্ধানে 
তৎপর থাকেন, তিনি আর্তভ-প্রপন্ন। যিনি নিজের সমস্ত ভার ভগবৎ পদে অর্পণ করে 
নিশ্চিন্তভাবে তার আশ্রিতরূপে অবস্থান করেন তিনি দৃপ্ত-প্রপন্ন। 

প্রপত্তি অপেক্ষা সুলভ উপায় হল আচার্ধ্যাভিমান। জীবোদ্ধারই যে গুরুর দেহধারণের 
একমাত্র উদ্দেশ্য সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ও তার আদেশ পালন হল আচাধ্যাভিমান। স্বতশ্্র 
ভাবে আচার্ধ্যাভিমান পুরুার্থ লাভের উপায় এবং অন্ঠান্থ উপায়ের সহকারীভাবে এর 
উপায়ত্ব আছে। 

আমরা বলেছি সাধক রামকুষ্ণের সাধনার প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে, প্রকাশ জ্ঞানে এবং 
সিদ্ধি ক্রিয়ায়। পূর্বোন্ত আলোচনার ধার! লক্ষ্য করলে দেখা যাক্প কর্ণ জ্ঞানের পথ খুলে 
দেয় এবং জ্ঞান পরিণামে ভত্তিতে রূপান্তরিত হয়। অনুভব নিয়ে রামকৃষ্দেব নাধনা আরম 
করেছিলেন, সে অনুভবের মুলে ছিল ভক্তি এবং সেই তক্তিই তাকে জ্ঞানের পথে নিয়ে গিয়ে 
অদ্বৈত সাধনার নির্বিকল্প স্তরে উন্নীত করে এবং সেই স্তর থেকে তিনি আবার ভক্তির পথে 
প্রতিষ্ঠ হন এবং নিঃস্বার্থ কর্মের নির্দেশ পান। “ভাবমুখে' থেকে তিনি তার মন্ন্যাসী-শিল্ষ 
ও গৃহী-ভক্তদের মধ্য দিয়ে কর্ম করে যান এবং জনসমাজকে নতুন ভাব-চেতনায় উদ্ধদ্ধ করেন। 
শক্তি সাধন! ছাড়! কোন সাধনাই পূর্ণতার পথে যেতে পারে না_তাই ঠাকুর তন্ত্র সাধনায় 
অভিষিক্ত হয়ে দিব্যস্তরে উন্নীত হন এবং বেদাস্ত-বর্ণিত সপ্তম ভূমিকায় আরূঢ হন। ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ সাধনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, সাধনার ক্ষেত্রে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের 
পথে কোন বিরোধ নেই, বিরোধ যেটা! দেখা যায় তা আচরণ ক্ষেত্রে । 

সাধারণ ভাবে দেখ! বায় সর্বক্ষণ ভগবৎ চিত্ত করলে মন ভগবানের রূপ নেয় বা মনে 
সর্বদাই ভগবানের রূপ ভাসমান থাকে | মনের বৃত্তি হল অনিমিত্ত এবং যত্ব ভিন্ন স্বতই উৎপন্ন 
হয় বলে ম্বাভাবিকী। তাছাড়াও ভগবৎ চিন্তায় মনে প্রীতির উদয় হয়, এখানে কোন জগ্ত্ব 
নেই। মনের স্তায় ইন্জরিয়াদির বৃত্তিও অনিষিত্তা ও ন্বাভাবিকী । কারণ, মন-নিরপেক্ষ ইন্ড্রিয়াদির 
কোন শ্বতন্ত্র ক্রিয়া নেই। মন ও ইন্্রিয়াদির ভাগবত বৃত্তি এবং এ বৃত্তির জন্য প্রীতিই 
হল তক্তি। 

স্বার্ধক “ভজ'-ধাতু থেকে ভক্তি শবটি নিষ্পয় হয়েছে । তগবদ্‌-সম্পকিত উত্তরিয়বৃত্তিরপ 
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সেবাই ভক্তি। বৃত্তিই প্রীতিরপে পরিণত হয়। ফলে, বৃত্তি, প্রীতি, সেবা! ও ভক্তি তুল্যার্থক 
পৰা। প্রীতিই বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রেম নামে আভিহিত হয়ে থাকে । ভক্তি ক্ষেত্রে দ্বৈতাকারে উপান্ত- 
উপাসক ভাব বর্তমান, যার ফলে নিগুণ জ্ঞানের উপযোগী বিবেক সেখানে উৎপন্ন হয় না। 
প্রাথমিক স্তরে তক্তিই জ্ঞানের জননী কিন্তু, জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করলে ভক্তির কোন ভূমিকা থাকে 
না, এ অবস্থায় “শিবোহহম্-জীব শিব হয়ে যার । কোৌল সাধক পর! শক্তি বিষয়ে এ প্রকারে 
ভক্তির সাহায্যে কৌল জ্ঞান লাভ করতে পারেন, অন্য কোন উপায়ে নয়। ঈশ্বর বিষয়ক গভীর 
অন্ুরাগের নাম পরাভক্তি ; বা, পরা ভক্তির নাম অনুরক্তি। প্রসঙ্গত এখানে বলা যায় ভক্তি 
ছুই প্রকার--পরা ও অপরা ৷ জ্ঞান যেমন যত্বের অপেক্ষা রাখে না, সেইরূপ পরাভক্তিও বৃত্তি বা 
যত্বের অপেক্ষা রাখে না। এ-জন্য অনেকের মতে পরাভক্তি ক্রিয়ারূপা নয়, অন্যদিকে অপরাতক্তি 
ক্রিয়ারূপা । 

আমরা পূর্বেই বলেছি, সেবার্থক 'ভজ'-ধাতু থেকে “ভক্তি' শব্ধ নিপ্গন্ন হয়েছে। অতএব, 
সেবাই ভক্তির প্রধান সাধন । সেব! হল কৃতি বা প্রযত্র বিশেষ । অনুরাগ ন! জন্মিলে সেবাও 
হতে পারে না। উপান্ত দেবতার প্রতি অনুরাগ জন্মে বলেই তার সেবায় প্রবৃতি হয়, কিন্তু এই 
অনুরাগে কামনা থাকে বলে পরাভক্তি যোগীর এই অন্ুরাগকে প্রকৃত ভক্তি আখ্যা দেন না, ভক্তির 
আভাস বলেন। কামনাশূন্ত একতান অনুরাগ হল পরাভক্তি। অপরাভক্তির চরম অবস্থায় 
জ্ঞান এবং জ্ঞানের চরম অবস্থায় মুক্তি লাভ হয়। তক্তির সাহায্যে উপাস্ত দেবতার দালোকা, 
অর্থাৎ উপান্ত দেবতা যে লোকে অবস্থান করেন, মৃত্যুর পরে সেই লোকে অবস্থান; সারপ্য 
অর্থাৎ উপান্ত দেবতার যে রূপ, সেই রূপ ভক্ত লাভ করে। 

উপাসনা-_-'উপ'উপসর্গ যোগে 'আস'-ধাতু থেকে উপাসনা পদ সিদ্ধ হয়েছে। উপ, 
সমীপে; আস অবস্থান। যে ক্রিয়ার দ্বারা ভগবদ্‌ সমীপে অবস্থান, অর্থাৎ ভগবৎসামীপ্য লাভ 
করা যায়, তার নাম 'উপাঁসনা' । 

১৩. যোগেশ্বরী__ পূর্ববঙ্গের কোন এক সন্তরান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন । তিনি বিদুধী এবং 
রূপে, গুণে অসামান্তা ছিলেন । ছুর্জয় সাহন ও অধ্যাত্ম সাধনায় অসাধারণ দক্ষতা না থাকলে 
তন্ত্োক্ত ভৈরবী হওয়া যায় না। মথুরবাবু স্থুল দৃষ্টিতে প্রথমে যোগেশ্বরীকে সন্দেহ করেন এবং 
তাকে তার ভৈরব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন । ভৈরবী শ্বাভাবিকভাবে দক্ষিণেশ্বরের মা! ভবতারিণীর 
পায়ের তলার ভৈরবকে দেগিয়ে দেন। মধুরব।বু এ ভৈরবকে অচল আখ্যা দেন। ভৈরবী 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, অচল ভৈরবকে তিনি সচল করতে পারেন । যোগ্য সাধিকার কথ! । 
মথুরবাবু লজ্জায় মাথ! নোয়ান এবং স্তব্ধ হয়ে যান। 

সাধনার ভৈরবী বিশেষ উন্নত ছিলেন। যোগবলে তিনি জেনেছিলেন যে তার জীবদ্দশায় 
তাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রমুখ তিন জন সাধককে তন্ত্র সাধনায় সহায়ত! করতে হবে । তাদের 
কাছে যোগেশ্বরী নিজেই গিয়ে হাজির হন, এবং তাদের চিনতে তার এতটুকু অন্ুবিধা হয় নি । 
অপর ছুজন সাধকের নাম চন্দ্র ও গিরিজা-_তাদের বাদ ছিল পূর্ববঙ্গে | 

ব্রাহ্মণী যে অতি উচ্চ স্তরের সাধিক! ছিলেন তার বড় প্রমাণ ঠাকুর স্বয়ং । দেবাদিষ্ট হয়ে 
ঠাকুরের তন্ত্র সাধনার গুরুরূপে মনোনীত হওয়াই তার সাধনার পরিচয় । ব্রাঙ্গণী তন্ত্রোক্ত বীর 
ভাবের সাধিক ছিলেন_-ভৈরবী সাধনাই অধন্ঠ বীর ভাবের সাধনা । পণ, বীর ও দিব্য-_এই 
তিন ভাবের সাধনার কথা ত্ত্রে বলা আছে। দিব্যভাব সর্বোচ্চ ভাব । 

পরবতাঁ কালে ঠাকুর রামকৃঝ্ অবশ্থ নিজেই ব্রাহ্গণীকে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিব্াভাবে 
উন্নীত করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর যোগেশ্বরী জপ, ধ্যান করে কাশীর চৌধটি যোগিনী 
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নধমক পল্লীতে বাস করতেন । ঠাকুর সেখানে কয়েকবার ধান। ব্রাঙ্গনীর সঙ্গে মোক্ষদা নামে 
আর একটি সাধিকাও ছিলেন। এ সাধিকার ভক্তি-বিশ্বাস দেখে ঠাকুর খুব তুষ্ট হন। ব্রান্মণীকে 
ঠাকুর বৃদ্বাবনে থাকবার নিদেশি দেন। ব্রাঙ্গণী বৃন্দাবনে গিয়ে অল্প কিছুদিন থাকবার পর 
সেখানেই দেহ রাখেন। 

১৪. তোড়ঙ ত্থে ৬৪-খান। তন্ধের ন।ম নির্দিষ্ট হয়েছে এই নাম-নুচী নব যুগের মত বলে 
গ্রহণ করা চলে। 

১) কালী ২) মুণ্ডমালা ৩) তারা ৪) নির্বাণ ৫) শিবসার ৬) বীর 
৭) নিদর্শন ৮) লতাচন ৯) তোড়ল ১০) নীল, ১১) রাধা, ১২) বিগ্তাসার, 
১৩) ভৈরব, ১৪) ভৈরবী, ১৫) সিদ্ধেখ্বর, ১৬) মাতৃভেদ, ১৭) সমরা, ১৮) গুপ্ত- 
সাধন ১৯) মায়া ২০) মহামায় ২১) অক্ষল্না ২২) কুমারী ২৩) কুলার্ণৰ 
২৪) কালিকা-কুলসর্বন্ব ২৫) কালিকা-কল্প ২৬) বারাহী ২৭) যোগিনী ২৮) 
যোগিনী-হাদয়, ২৯) সনৎকুমার, ৩০) ভ্রিপুরাসার ৩১) যোগিনী-বিজয় ৩২) 
মালিনী ৩৩) কুক্কুট ৩৪) শ্রীগণেশ ৩৫) ভৃত ৩৬) উড্ডীশ ৩৭) কাম- 
ধেন্ু ৩৮) উত্তম ৩৯) বীরভদ্র ৪০) বামকেশ্বর ৪১) কুলচুড়ীমণি, ৪২) 
তাবচুড়ামণি ৪৩) জ্ঞানার্ণব ৪৪) বরদা, ৪৫) তত্রচিন্তামণি ৪৬) বাণীবিলাস 
৪৭) হুংসতন্্ব ৪৮) চিদন্বরতস্ত্র ৪৯) ফেংকারিণী ৫*) নিত্যা ৫১) উত্তর 
৫২) নারায়ণী ৫৩) উধ্বাস্বার, ৫৪) জ্ঞানদ্বীপা ৫৫) গোৌতমীর় ৫৬) নিরন্তর 
৫৭) গর্জন ৫৮) কুজ্িকা, ৫৯) তন্ত্-মুক্তাবলী, ৬*) বৃহৎ শ্রীরুম, ৬১) ম্বতগ্ক 
৬২) যোনি ৬৩) কামাখ্যা:**। 

১৫. ব্রহ্মরন্ধে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত | যে সাধক যোগসাধনবলে ব্রহ্গরন্ধে সহশার পদ্মে 
শিব-শত্তি সামরন্ত সম্পাদন করে তংজনিত চন্ত্রমগ্ডরর থেকে হ্ধাধার। পান করতে সমর্থ, 
তিনি মগ্ভনাধক। যিনি রসনার দ্বারা উচ্চারিত বাক্কে ভক্ষণ করতে বা বাকনংযম 
করতে পারেন, তিনি মাংস সাধক। যিনি সাধনার ছার! জীবদেহস্থ ইড় পিঙ্গলা নাঁড়িতে 
প্রবাহিত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া! রুদ্ধ করে মনকে নিশ্চল বরতে পারেন, তিনি মহন্ত সাধক । 
যিনি সহম্রদল কমল-কনিকাগত পরমাত্মার স্বরূপ জানতে পারেন তিনি যুদ্র1! সাধক । 

'র'-কার কুগুলিনী শক্তি, ইনি দেহস্থিত কুগডমধ্যে বা মূলাধারচক্রে অবস্থিত। 
“ম'শকার পুরুষ, পরমাস্ত্া, পরমশিব। শাক্ত মতে ইনি মহাযোনি বা সহত্দল কমল- 
কণকাগত ত্রিকোণমধ্যে অবস্থিত আছেন । “আ'-কার শ্বান-প্রশ্থাস দ্বারা সম্পাদিত “হংস'-রূপ 
অজপা মন্ত্র। “র'-কার কুগুলিনী শক্তি 'আ"-কার রূপে হংস আরোহণ করে, “ম'-কাররূপ 
পরম শিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে সামরস্ত জনিত যে আনন্দ অনুভূত হয়, ব্রহ্গঙজ্জানী সাধকের 
নিকট তাই হল পঞ্চ'ম'কারের মৈথুন । অধ্যাত্ম দিক থেকে যার ধারণ! এত উচ্চ, ব্যবহার- 
ভূমিতে সচরাচর পঞ্চ'ম'-কারের যে ব্যাধ্যা আমরা পাই তা যে কতখানি আপত্তিকর ও ভ্রান্ত 
তা সহজেই বোবা ঘায়। 

১৬, লম্বা, চওড়া দশাসই পুরুষ তোতাপুরী গোন্ামী চল্লিশ বছর ধ্যান) ধারণ! ও অসঙ্গ 
বাস করার ফলে তিনি নির্ধিকল্প সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
নাগ! সম্প্রদারভুক্ত হওয়ায় তিনি সর্বদা অগ্রিসেবা করতেন। উগ্রতপা সন্ন্যাসী তোতাপুরী 
সারারাত ধ্যান, ধারণা ও সমাধিতে কাটাতেন। তোতাপুরী সম্ভবত পাঞ্জাব প্রদেশের কোন 
এক অঞ্চলের লোক ছিলেন । তীর গুরুর বাস ছিল কুরুক্ষেঞ্জের নিকট কোন এক অঞ্চলে । 
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অতি শৈশব থেকেই তোতাপুরী সদাচার অভ্যাস করেন। যখাসময়ে ষথারীতিতে সদ্গুরুর 
কাছে দীক্ষিত হয়ে গুরু-নির্দিষ্ট সাধনার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। সংসারের কোন 
প্রলোভনই তাকে প্পর্ণ করতে পারে নি। ফলে গোসাইজি নিজ পুরুষকার, উদ্ভম, আত্মনির্ভরতা 
ও প্রত্যয়কে সর্বেসর্বা বলে জেনেছিলেন। মন বেঁকে দাঁড়ালে এ পুরুষকার প্রবল প্রবাহের 
মুখে যে তৃণখণ্ডের মত ভেসে বায়, এ আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়ের উপর যে তখন ঘোর অনাস্থা 
দেখা দেয়, বিরোধী অবস্থার সামনে না পড়ায় গোর্সীইজী তা জানতেন না। অর্থাৎ পুরী- 
মহারাজ সে জন্য পরমেশশকি, অনাগ্বিগ্া, ও মায়ার ছুরন্ত প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
ছিলেন। ঠাকুর রামকুষের গুরুভাবের সংস্পর্শে এসে তার এই অভিজ্ঞতার অভাব দূর হয় 
এবং পরিশেষে মায়ার শক্তি মেনে নিয়ে ব্রন্ধশর্তি ও ব্রহ্ম অভেদ জেনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে 
দক্ষিণেশ্বরের ম৷ ভরতারিণীর কাছ থেকে তিনি বিদায় নেন । 

তোতাপুরীজী ঠাকুর রামকুঞ্কে বলেছিলেন, তিনি “কিমিয়া' বিদ্যা জানতেন, অর্থাৎ 
বিশেষ প্রয়োজন হলে এ বিদ্যাপ্রভাবে তিনি তাত্রাদি ধাতু স্বনে পরিণত করতে পারতেন 
এবং কয়েকবার করেছেনও। কিন্তু এ বিগ্যার সহায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন বা! ভোগবিলাস 
একেবারে নিষিদ্ধ। 

১৭. শিব ও শক্তি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ( অবিনাভাব-সামরম্ত ) উপলব্ধি করতে গেলে 
দীক্ষা ও অভিষেক প্রয়োজন। অভিষেক নানা স্তরের হতে পারে। শাক্তাভিষেক, পুর্ণাভিষেক, 
সাস্তরাজ্যাভিষেক, মহাসাস্রীজ্যাভিষেক প্রভৃতি | দীক্ষা আবার নানাবিধ । বৈদিকী, তাস্ধ্রিকী, 
বৈষণবী ও বৌদ্ধ। অধ্যাত্ম রাজ্যে দীক্ষা একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। কারণ দীক্ষা ছাড়া 
কোন সাধনাই সির্দি লাভ করে না। 

(১) পরশুরাম কল্পনুজ্রের পরিশিষ্টে 'নিত্যোৎসব' গ্রন্থে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
আলোচন! আছে। তান্ত্রিক দীক্ষা! তিন প্রকার- শাম্ভবী, শক্তি ও মান্্রী। শাভবী দীক্ষা 
দান করতে পারেন সিদ্ধ-সাধক জ্ঞানী গুরু । সাধারণ শিষ্ত শান্তবী দীক্ষা লাভের অধিকারী 
নয়। 

(২) শাভবী দীক্ষার পর নিত্যোৎসব' গ্রন্থে শত্তিন্দীক্ষার বর্ণনা আছে। শক্তি দীক্ষায় 
জ্ঞানবান গুরু শিল্ঠের মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ পর্যস্ত দীপ্ত ও প্রজ্রলিত পরাসংবিদরূপ। প্রকাশ- 
লহরী চিন্তা করে কিরণজালের দ্বারা শিষ্তের পাঁপরূপ অজ্ঞানপাশ দর্ধ করেন। এর নামই 
শক্তি প্রবেশ রূপ শাক্ত দীক্ষা। 

(৩) মাস্ত্ীদীক্ষা আচারিক অনুষ্ঠান । ঘাটস্থাপন, মগুলনির্মাণ, মন্ত্রচনা প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান সহ যথাবিধি পুজা! হে।মানুষ্ঠান, ও শিল্তের কানে বীজমন্ত্র দান প্রভৃতি মাস্রীদীক্ষার 
অঙ্গ। এ সকল ছাড়াও বাগ্দীক্ষার কথ! বলা! আছে। বাগ্দীক্ষায় বীজমন্ত্ প্রধান। 

“তন্ত্র শাস্ত্রের মতে নাদ সুন্তম অবাক্ত শব্দ, এটা ক্রিয়াশক্তির প্রথম অবস্থা । পরানাদ ও 
পরাবাকের-সমষ্টি পরাশক্তি। পরাশক্তি মুলাধার-বাসিনী, চিতিরূপিণী কুগুলিনী শক্তি। 
মূলাধার শক্তি ও সহম্রার শক্তি স্বরপত এক ও সমপর্যায়তুক্ত | কিন্তু উভয়ের মধ্যে গার্থক্য 
একটিতে ম্থাশক্তি থাকে ন্ণ্ড অপরটিতে মহাশক্তি থাকে চিদঘনরূপে জাগ্রত । সারদা তিলক 
তন্ত্রের টীকাকার পণ্ডিত রাঘব ভটের মতে শবত্রক্ষই সর্বজীবাশ্রয়ী চৈতন্ত ও প্রকৃতি । একেই 
বল! হয় ব্যাপকশভি কুগুলিনী বা কুগুলীরপ কামকল!। মন্ত্রতন্ত্রের ক্ষেত্রে নাদ প্রথম 
অবস্থায় বিকাশোদ্ুধী শক্তিরূপে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় বিন্দু বা শবব্রহ্গরূপে বা বিন্দু নাদ ও 
বীজরূপে আত্মপ্রকাশ করে । এই জিিধিন্দু হল কাম-কলা-কুগুলিনী শক্তি। বাক্যরপ নাদ 
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বীজ মন্ত্র সাহায্যে সুপ্তা কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে এবং এই জাগরণের নাম মন্ত্রচৈতন্য । 
আদিনাদ ওঁকার মহাবীজ চৈতন্যে শবদব্রন্ম প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় ।” (দ্রঃ ৯» কুগুলিনী শক্তি)। 

১৮. কামারপুকুর থেকে গদাধর চট্টোপাধ্যায় যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন তিনি 
'পরমহংস" “পরমহংস মশাই" বা “দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস"- প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। 
বৈদাস্তিক সাধকদের চরম অবস্থাকে 'পরমহংস' বলে, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা জ্ঞানে “সচ্চিদানমন্দ'-কে 
সার উপলব্ধি করাই পরমহংসের লক্ষণ! কেশবচন্দ্র সেনের উক্ভিতে, ই'দেশের গৌরী পণ্ডিতের 
সমন্বোধনে এ সকল নাম পাওয়া যায়। তা-ছাড়াও রামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রথম দিকের পত্র- 
পত্রিক ও গ্রস্থাদিতেও যেমন, [36 17010115100 20. 2. 1886, “তত্বমঞ্জরী 
পত্রিকা", 'শ্রীম'-র ডায়েরী”, 'প্রীষ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত" (প্রথম প্রকাশ, ১৮৯০, ৮ই জুলাই), 
স্বামী অভেদানন্দর 'আমার জীবনকথা”**.ইত্যাদি 'পরমহংস" নামের উল্লেখ পাওয়1 যায়। 
অতএব, প্রথম দিকে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের পরমহংস-নাম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
তবে তোতাপুরীজির দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে কেউ কেউ “'পরমহংস” নাম ব্যবহার 
করলেও, এ নামের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় তোতাপুরীজির এ নাম ব্যবহারের পর থেকে । 

এখন প্রশ্ন, রামকৃষ্ণ নাম কে দিল এবং কবে থেকে এ নামের ব্যবহার চলছে? পরমহংস- 
দেবের জীবিতকালেই কোন কোন পত্র-পত্রিকায় এবং তার দেহান্তের পর ম্যাক্সমূলার, 
ডিগৰী, টনী প্রভৃতি নান! বিদেশী পণ্ডিতদের লেখায় রামকুষ্ণ ব। রামকুষ্দেব নামের ব্যবহার 
দেখা যায়। 

ভগিনী দেবমাতার (রামকৃষ্ণের একজন জীবনীকার) মতে গদাধরকে রামকুঞ্চ নাম 
দিয়েছিলেন তোতাপুরীজি ৷ লেখিকার তথ্যের উৎস রামকৃষণানন্দ । 

বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল, (শ্রীশ্রীরামকুষ লীলামৃত ) বলেন, অগ্রজদের নামের প্রথমে 
'রাম' শব্দটি থাকায় সম্ভবত পরম ভক্ত মথুরামোহন রামকৃষ্জ নাম রাখেন । আবার প্রিয়ন।থ 
সিংহ ওরফে গুরুদাস বর্মন '্রীপ্রীরামকৃষ্ণ চরিত" গ্রন্থের ভূমিকায় একটি মূল্যবান 
সংবাদ দিয়েছেন । ঠাকুরের তিরিশ বছরের সেবক ও সঙ্গী হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের 
স্মৃতিকথা, যা বরানগরের মঠবাসিগণ একটা খাতায় লিখে রেখেছিলেন সেখানে বলা আছে, 
"বালকের নাম রাখা হইল রামকৃষ্ণ । কিন্তু ক্ষুদিরাম পূর্বদৃষ্ট ন্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া পুজ্কে 
গদাধর বা গদাই বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন।” 

শশিভূষণ নামে ঠাকুরের প্রথম দিকের একজন পরম ভক্তের মতে, “বিশেষ কারণবশতঃ 
পিতা তাহার গদাধর নাম রাথিয়াছিলেন ৷ প্রীরামকুষ্ণ যে তাহার বংশান্ুক্রমিক নাম তাহা 
বংশাবলী দেখিলেই বুঝা যায় ।” (শ্রীশ্রীরামকৃষ্দেব ) | 

পূর্বোক্ত আলোচনার ধার! লক্্য করলে দেখা যায় 'রামকৃষ্ণ'-নামের প্রধান উৎস চারিটি-_ 
১) রামকৃষ্ণ নাম পিতৃদত্ত, ২) গদাধরের সন্ন্যাসকালে তোতোপুরী গোস্বামী এ নাম 
দিয়েছিলেন, ৩) গদাধরের প্রথম ও প্রধান রসদ্দার ভক্ত মথুরমোহন গদাধরের মধ্যে এশ্বরীয় 
শক্তি দেখে এ নামকরণ করেন। স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দ গিরির 'গ্রীরামকৃষ্ের প্ীগুরু ভৈরবী 
যোগেশখরী" গ্রন্থে রামকৃষ্ণ নামের চতুর্থ উৎসের কথা বলা হয়েছে। ঠাকুরের কুল 
দেবতার নাম 'জ্রীরাম", সুতরাং 'রাম' শবটির নির্বাচন সহজেই অনুমেয় । এ্রীপ্রীঠাকুরের দেহে 
কৃষ্-চৈতন্তের আবিভাব লক্ষণ দেখিয়া চতুরাক্ষরী রামকৃষ্ণ নাম ষে নির্বাচিত হইতে পারে, তাহা! 
সুখবোধ্য' । 

পূর্বোক্ত উৎস সকলের মধ্যে 'রামকুষ' নাম যে তার পিতৃদত্ত এই উৎসটাই সব দিক থেকে 


রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম! ১০৫ 


যুক্তিসহ বলে মনে হয়। কারণ, প্রীঞ্জীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ (সাধক ভাব পরিশিষ্ট, বর্তমান 
সংস্করণ ), গ্রন্থে দেখা যায় ব্রাঙ্গণী ভৈরবীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্র সাধন আরম্ত হয়েছিল 
বাংল! ১২৬৭ বা ইং ১৮৬১ খীঃ। আবার তোতাপুরীর দক্গিণেশ্বরে আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাস 
গ্রহণ বাংল! ১২৭১, বা ইং ১৮৬৪-৬৫ শ্বীঃ। রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিল রেজেন্ট্রি হয় বাংলা 
১২৬৭--৮ই ফাল্গুন বা ইং ১৮৬১-১৮ই ফেব্রুয়ারী! এ দলিলের মধ্যে পাওয়া যায় বাংলা 
১২৬৫ বা ইংরেজী ১৮৫৮-খীঃর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । এ সময় গদাধর রাধাকাস্ত দেবের 
বাড়ীতে পুজক ছিলেন। দলিলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে-_রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্ষ্যের নামে বরাদ্দ হয়েছে 
নগদ ৫২, এবং বাৎসরিক ৩ জোড়। কাপড়, ও ৪।।. টাকার ব্যবস্থা। এ দলিলে স্পষ্ট প্রমাণিত 
হয় যে ব্রাহ্মণী ভৈরবী ও তোতাপুরীর দক্ষিণেখরে আগমনের পূর্বেই গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের 
রামকৃষ্ণ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, *রামকুষ্ণ-নামের উৎস ত্রাঙ্গণী ও তোতাপুরী 
কেউই নন। 

মথ্রবাবু সম্পর্কে বলা যায়, ঠাকুরের সরল বালক ভাব, মধুর প্রকৃতি এবং নুন্দররাপ 
প্রথম দর্শনেই মধুরমোহন মুগ্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তার ভাব-ভক্তি 
দৃঢ় হয় যখন তিনি বুঝতে পারেন, ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্থ নহেন'। মথুরমোহনের এই 
ধারণার পশ্চাতে আছে ঠাকুরকে 'শিব-কালী'-রূপে দর্শন | এই ঘটনাটি ঘটে ১৮৬০-৬১ ঘ্রীঃ। 
কিন্তু পূর্বোক্ত ১৮৫৮ শ্রীঃর দলিলের মধ্যে রামকৃষ্ণ নামের উল্লেখ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে মথুর- 
মোহন ঠাকুরকে রামকৃঞ্* নাম দিয়েছিলেন সে কথা ঠিক নয়। অতএব, অদ্ধৈতাশ্রম প্রকাশিত 
1106 06 911 22009100151)12- গ্রন্থের উক্তিটি সম্ভবত যথার্থ নয়। উক্তিটি হল,_-"105€ 
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[0151)178, 5855 91 0১6 21001901101 0015 11108561005 11150]16 19100596151 

শ্ীঠাকুর় নিজমুখে বলেছিলেন, “আমার বাঝ! 'রাম' উপাসক ছিলেন, আমিও “রামাৎ-মন্ত 
গ্রহণ করিয়াছিলাম'__শ্রীরামকুষ্দেব | এই বংশের অধিকাংশ পুরুষের নাম 'রাম'-নামের 
সঙ্গে যুক্ত। অতএব, সাধারনভাবে এট! ভাবা অযৌক্তিক হবে না যে, ্রন্রীঠাকুরের পিতৃদত্ত 
আসল নাম 'রামকৃষ্ণ', গদাধর বা গদাই ছিল ভার ডাক নাম। 

পূর্বোক্ত বক্তব্টিকে আরও যুক্তিসহ করবার জন্য বল৷ যায়, 'শ্রীরামকৃফ্দেব' গ্রস্থের 
প্রথম প্রতিলিপিতে 'জ্রীরামকৃষ” স্বাক্ষর পাওয়। যায় । 

তাছাড়াও রাঁমকৃষ্ঃ নামের একটা বড় প্রমাণ হল ঠাকুরের নিজের উক্তি! উক্তিটি 
'প্রীম'-র ডায়েরীতে লেখা ছিল । ১৮৮৬ ব্রীঃ-র ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ঠাকুর তার গলায় অসহা 
যন্ত্রণা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,_-.এই মুখে কত লবঙ্গ, এলাচ ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি, বাবার 
আদরের ছেলে ছিলুম “রামকৃষ্ণ বাবু' তারপর কত ঈশ্বরীয় নাম হল, তারপর এই পু'জ, রক্ত, আর 
যন্ত্রণা। (গগ্রীম'র ডায়েরী )। ঘরে সে সময় উপস্থিত ছিলেন দেবেন্দ্রলাল মজুমদার ও রামকৃষ- 
সেবক লাটু। অতএব, রামকৃষ্ণ নাম পিতৃদত্ত। 

পূর্বোক্ত তথ্যের দিক ছাড়াও রামকৃষ্ণ নাম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তবাটি সবচেয়ে 
হৃদয়ন্পশী। এই গ্রন্থে আমর! সেই ধারার অনুসরণ করেছি। স্বামীজী বলেছেন,_-"সোহয়ং 
জাতঃ প্রথিত পুরুষে। রামকৃফস্তিদানীম্*---ষে বিগ্রহে প্রকটিত হয়েছিল এই মহান শক্তি, তাকে 
কে বা কার প্রথম রামকৃষ্ণ নাম বাবহার করেছিলেন, সে বিষয়ে এতিহানিক কৌতুহল থাকা 
স্বাভাবিক, কিন্তু এ নরবিগ্রহকে কেন্দ্র করে যে মহান খ্তিহাঁসিক ঘটন ঘটে গেছে, যাঁকে বলা 
হয়েছে রামকৃষ্ণ ফেনোমেনন'__তার গুরুত্ব ক্রমেই ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, তার প্রভাব 


১০৬ রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম! 


চতুর্দিকেই বিভিন্ন ও বিচিত্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এবং লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই প্রচার 
প্রসার ঘটেছে 'রামকুষ্ণ-নাম অবলম্বন করে । 

১৯. নান! প্রকার প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের সাধনায় এগিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
& সকল ধর্মমতের প্রতিটির যথার্থ ফল নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । ধর্মবিরোধ ও 
তাৎকালিক ধর্মগ্লীনি নিরসনের জন্যই তিনি প্রতিটি ধর্মমতের সাধন করেন। প্রতিটি ধর্ম- 
মতে সিদ্ধ হয়ে ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধি সকলের মধ্যে 'যত মত, তত পথ' বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

'ভাবমুখে থাক'-_অধ্যাত্ম স্তরের এই চরম উপলব্ধি লাভের পূর্বে ঠাকুরের নিজের ইচ্ছা 
বলে কিছু ছিল না। “মা আমার, আমি মার'--এই কথ! সর্বক্ষণ চিন্তা! ও ধ্যান-ধারণা করতে 
'করতে বাস্তবিক ঠাকুর জগদম্বার বালক হয়ে গিয়েছিলেন । মার ইচ্ছা ছাড়া অন্ঠ কোন ইচ্ছাই 
তার মনে সায় দিত না। আর যে ইচ্ছা হত তা হল মাকে নান! পথে, নানা ভাবে দেখবার 
বা জানবার | ফলকথ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, "মার কাজ মা করেন, আমি জগতের কাজ 
করবার, লোক শিক্ষা দেবার কে?" এই ভাবটি ঠাকুরের মনে লোকগুর পদে অধিষ্ঠিত 
হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত পাকাপাকি বদ্ধমূল ছিল। লোকগুরু পদে উন্নীত হয়েও ঠাকুরকে মাঝে 
মাঝে মাকে লক্ষ্য করে বলতে শোন! যেত,_“কচ্ছিন কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে 
হয়? আমার নাইবার, খাইবার সময় নাই” । (ঠাকুরের গলায় তখন ব্যাথা আরম্ত 
হয়েছে), নিজের শরীর লক্ষ্য করে বলতেন, 'একটা তো ভাঙ্গ। ঢাক, এত করে বাজালে কোন 
দিন ফুটো হরে যাবে যে, তখন কি করবি"? 

মা জগদন্বা স্বয়ং “যত মত, তত পথ'-রূপ উদার ভাব ঠাকুরের মধ্যে এনেছিলেন । এ 
কথা বোঝবাব সঙ্গে সঙ্গে ভার মনে আর একট! প্রশ্ন জাগল, কার! এই ভাব গ্রহণ করে 
ভারতকে নব চেতনায় উদ্দ্ধ করবে, কাদের এই ভাবের জঙ্য মা চিহ্নিত করে রেখেছেন। 
কথ ভাবতে ভাবতে ঠাকুর ধের্ধয হারালেন, অস্থির হয়ে উঠলেন । এ সময় তিনি ছাদে উঠে 
চীৎকার করে ডাকতেন, তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে'। তার কিছু দিন পরে 
একে একে সব আসতে আরম্ভ করল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হলেন । 

কার] উত্তরকালে এই বিরাট কর্মযজ্জের হোত হবে, সে প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই বলতেন, 
“যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে; যে ঈশ্বরকে একবার ডেকেছে, তাকে এখানে আসতে 
হবেই হবে ।” ঠাকুরের এই সকল সরল, সহজ কথার উপর সাধারণ মনে সন্দেহের ভাব দেখা 
দিতে পারে। তার উত্তরে আমরা পূর্বেই বলেছি লৌকিক অর্থে ঠাকুরের সব কথার অর্থ সব 
সময় ধর] যায় ন1, কারণ যার গোটা! জীবন সাধারণের থেকে বিপরীত, অধ্যাত্ম সাধন ন্গেত্রে 
ধিনি এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, তাৎকালিক মানসিকতার প্রতি স্তরেই যিনি আজীবন সংগ্রাম 
করে গেছেন, তার কথার তাৎপর্য বুঝতে গেলে মনের অতলে ডুবতে হবে। প্রসঙ্গত এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যেটা পূর্বে ঘটেছে তা সাধারণ লোক দেখতে পায়, ঘটবার পক্ষে তার 
কারণ অনেকে অনেকখানি বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু যেটা ঘটবে তা৷ কজন দেখতে পায়? 
স্যায়দর্শনে অলৌকিক প্রত্যন্ষের ক্ষেত্রে যোগ প্রত্যক্ষের কথা বলা আছে, ঠাকুর সাধনার 
মধ্য দিয়ে ভবিত্বৎ দৃষ্টি বা যোগজ প্রত্যক্ষ লাভ করেছিলেন, ফলে তিনি ভবিস্তৎ দেখতে পেতেন। 
শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ অনাগত সম্পর্কে যা কিছু বলে গেছেন পরবর্তা কালে সে সবই 
বাস্তব আকারে দেখা দিয়েছে। | 

এখানে “যত মত, তত পথ' ব! 'সর্ব ধর্ষ সত্য'-_এই বাকাটির বিস্তারে কিছু বলা হবে। 
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ঠাকুর রামকৃ্ণ দিব্য ও ব্যবহারিক উতর দৃষ্টিকোণ থেক দেশের তাঁৎকালিক ধর্মহীনত 
ব! ধমক্ষেত্রে অরাজকতা, প্রচলিত ধর্ণমত-সকলের একদেশদপিত। প্রভৃতি দেখেছিলেন । 

প্রতিটি ধর্মমত সমভাবে সতা হলেও এবং নানা প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন পথে 
চরমে সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেও পূর্বাচার্ষগণের তথ্ধিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও দেশ-কাল-পান্র 
বিবেচনা না করে অপপ্রচার ইত্যাদি এ সময় ধর্মক্ষেত্রে এক অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। 
ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের পর ঠাকুর "যত মত, তত পথ"-_-এই মহাসত্য অনুভব 
করেছিলেন। আর অন্থভব করেন যে, একদেশদপিতার গন্ধমাত্র রহিত বিদ্বেষদম্পর্কমাত্রশুহ্য 
তার এ নিজ ভাব জগতেব পক্ষে এক অদৃষ্টূর্ব ব্যাপার । 

“সর্ব ধর্ম তই সত্য" বা "যত মত, তত পথ'_-ধর্মক্ষেত্রে এই পরম উদার কথা জগৎবানী 
সম্ভবত ঠাকুরের মুখ থেকে প্রথম শুনল। পূর্বে ধর্মাচার্যগণের কারও কারও মধ্যে প্র ভাবের 
আংশিক প্রকাশ দেখ! দিয়েছে ঠিক, কিন্তু সে ভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন সর্বজনীন 
প্রাব বিস্তর করতে সমর্থ হন নি। কারণ, এ সকল আচার্য নিজ নিজ বুদ্ধি সহায়ে 
প্রত্যেক মতের কিছু কিছু অংশের মধ্যে যতটুকু সার অংশ বলে বুঝতেন দে সকলের মধ্যে 
একট! সমহ্বয়ের ভাব টানাটানি করে দেপবার ও দেখাবার চেষ্টা করে গেছেন। ঠাকুর প্রধান 
প্রধান প্রতিটি ধর্মমতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করে সমান অনুরাগে প্রতিটি ধর্মমত নিজ জীবনে 
সাধন করে সেই মতনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে এ মতের মূল প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পূর্বে কোন 
আচার্ধই এ ভাবে প্রতিটি ধর্মমতকে সম্ভবত গ্রহণ করেন নি। এ উদ্দার ভাবের পরিচয় 
অতি বাল্যকল থেকেই ঠাকুরের মধো দেখ! দিয়েছিল । পরবর্তী কালে ঠাকুর তা আচরণগত 
দিক থেকে যাচাই করে গ্রহণ করেছিলেন। তীর্থ ভ্রমণের পর এ ভাব ঠাকুরের মধ্যে দৃঢ়মূল 
হল-_-এ কথা! আমর! পূর্বেই বলেছি। পূর্ব-পূর্ব আচার্যগণ এক একটি বিশেষ ধর্মমতের পথ 
দিয়ে কেমন করে লক্ষ্স্থলে পৌছিতে হয় দে বিষয়ে উপদেশ দিয়ে গেলেও এ ভিন্ন ভিন্ন পথ 
দিয়েষে একই লক্ষ্যবস্তুতে পৌছান যায়, এ-সংবাদ তাদের মধ্যে কেউই আজ পর্যন্ত প্রচার 
করেন নি। ফলে সম্প্রদার়গত দিক থেকে তৎকালে ধর্সক্ষেত্রে স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করায় 
ধর্মরাজ্যে একটা নৈরাজোর ভাব দেখ! দিয়েছিল | নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি ধর্মের মূল 
তাৎপর্ধকে স্নান করে তুলেছিল। ঠাকুরই প্রথম এ-সত্য উপলদ্ধি করলেন এবং ধর্মজিজ্ঞান্থদের 
কাছে এ কথা বললেন ; ফলে ধর্ম-পথ-যাত্রীরা ধর্ক্ষেত্রে এক নতুন আলোর নির্দেশ পেল। 
প্রতিট ধর্মমতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের পক্ষে একট! মানসিকতার পরিবেশ স্থষ্টি হল। 

প্রনঙ্গত এখানে বল! যায়, 'যত মত, তত পথ" বা প্রতিটি ধর্মমত সত্য'__এই বাকাটি 
কোন সমদ্ববাদ নয়, নান ধর্মের সার বস্তর সমাহার নয়। ধর্মের পথ ও মত সম্পর্কে 
সামান্ত উত্ত কোন একটি বচন নয়। এই বাকাটির তাৎপর্ধ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় 
এর মূলে আছে গ্রহণসাপেক্ষ সাধন। তাই ঠাকুর প্রতিটি ধর্মমত ও পথ নির্ধিবাদে গ্রহণ 
করেছিলেন ও আচরণগত সাধন করেন এবং এ ধর্মের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। 
এইভাবে ঠাকুর সর্বধর্ম সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ধর্মের মূলে প্রবেশ করে প্রতিটি ধর্ম- 
মতানুসারী পথের সন্ধান করেন এবং পরিণাম উপলব্ধি করেন-_প্রতিটি ধর্মমত ও তার পথ 
সমান সত্য । অতএব, 'যত মত, তত পথ'--এটি নান! ধর্মের সার কথার সমন্বয় নয়; প্রাতিটি 
মত ও তদনুসারী পথ যে সত্য তার ঘোষণা! । 

ঠাকুর প্রীরামকৃফ উপলব্ধি করেছিলেন, ধম ভারতের প্রাণশক্তি, আধ্যাম্মিক চেতনার 
নির্দেশক, সামাজিক সাম্য ও সংহতির প্রতীক। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক পরধীনতার ফলে এ 


১০৮ রামকৃঞ্ণ-সাধন পরিক্রম 


সর্বজনীন ধর্নচেতন! বিকৃত হয়ে সন্কীর্ণতার গণ্ভীতে বদ্ধ ছিল। স্বভাব বা স্বধর্মের পথ ত্যাগ 
করে জন্মভিত্তিক জাতিধর্মের উপর অহেতুক জোর দেওয়ার ফল মানুষে মানুষে একট! ব্যবধানের 
স্ষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মবাদী সকল একে অপরকে হেয় করবার অন্য, নিজ নিজ মতের 
প্রাধান্ঠ প্রচারে তংপর হন। কখনও কখনও সবধর্ম সমন্বয়ের কথ। কেউ কেউ প্রচার করেছেন 
ঠিক, কিন্ত মানুষের মনে তার কোন আবেদন হয় নি, কোন জিজ্ঞাস! জাগে নি; কারণ, 
আচরণ-নিরপেক্ষ কোন মতেরই স্থায়ী মূল্য হয় না, সাময়িকভাবে কিছুট! চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও 
তা সঙ্গে সঙ্গে স্বব হয়ে যায়। ঠাকুর প্রীরামকৃঞ্ণ প্রতিটি ধর্মমত নিজে গ্রহণ করে এবং এ 
মত-নির্দি্ পথে নিজে আচরণ করে "যত মত, তত পথ" আবিষ্কার করলেন, ধর্মজগতে 
রেষারেষির অবসান ঘটগ, দীর্ঘদিনের সম্প্রথায়গত ব্যবধানের প্রা্ীর ভেঙ্গে গেল। ধর্মকে 
মানবচেতনার মুক্তাঙ্গন ঠাকুর নিয়ে এলেন, ধর্মীচরণে মানুষ প্রাণের স্পর্শ পেল, খর্মপথধাত্রী 
নতুন ভাবে উদ্ব্ধ হল। 

২*. বিশ্বকল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ভাব মুখে থাক" ঠাকুরের অধ্যাত্ম সাধনার চরম 
অনুভব | নির্ধিকল্প সমাধিতে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের এ অনুভব হয়েছিল। 
এখানে এ বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা হবে । 

দীর্ঘ ছয় মান কাল নিরিকল্প সমাধিতে মগ্র থাকার ফলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-বুদ্ধি 
একেবারে লোপ পেয়েছিল । তার অমিত্ব একেবারে চলে গিয়েছিল । ঠাকুরের দেহ বুদ্ধিয় 
লোপের আভান বাল্যকালে তার ভাব-সমাধির মধ্যে দেখা যায়। প্রসঙ্গত এখানে বলা যায়, 
এ সময় একজন সাধু দক্ষিণে্থরে এসেছিলেন এবং ছয় মাস দক্ষিণেষ্বরে থেকে শ্রীঠাকুরকে ব্যবহার- 
ভূমিতে নামিয়ে আনতে সাহায্য করেন। শ্রীপ্লীজগদন্বার ইচ্ছা-শক্তিতেই এ অসম্ভব সম্ভব 
হয়েছিল। শোন! যায় নিধিকল্প সমাধিতে মনস্থির হওয়ার পর ২১-দিনের বেশী দেহ রাখা 
সাধকের পক্ষে অসাধ্য হয়ে দীড়ায় । 

যে বিরাট চৈতন্ঠ শক্তি এগদগ্থারূপে নাম-রূপময় এই জগৎ হয়েছেন এবং জড় ও চেতন সব 
কিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনি এ সময় ঠাকুরকে আদেশ দিলেন, “ভাব মুখে থাক'। 

এঁ সময় ঠাকুরের মানদিক অবস্থর কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ কখনও 
তার মধ্যে আমি-র উদয় হত, আবার সঙ্গে, সঙ্গে সে ভাব লোপ পেত। একটা বিরাট মনে 
নান! ভাব-তরঙ্গ উঠছে ডুবছে একমান্র সেটাই দেখা যেত। 

এখানে প্রপ্ন, 'ভাব মুখে থাক'-বলতে আমর! কি বুঝি? নিগুণ ও গুণের মধাস্থলে যে 
“বিরাট আমিহ'ট| বঠমান, উহাই “'ভাবমুখ' কারণ উহা! থাকাতে বিরাট মনু অনন্ত ভাবের 
প্রকাশ হচ্ছে । এ বিরাট আমিই জগজ্জননী বা! ঈশ্বরের 'আমিত্ব" । এ বিরাট 'আমিত্বের' 
স্বরূপ বর্ণন! করতে গিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেছেন 'অচিন্তয ভেদাভেদ"-ম্বরূপ জ্যোতির্ধন 
মুতি ভগবান শ্রীকৃঞ্ণ। এখানে উল্লেখা, ভগবদনুরাগ ও বিরহে মনে যে হৃখ-ছুঃখাদির ভাব হয় ভাব 
মুখে থাকার অর্থ তা নয়, লোকগুরুদের ভিতর বিরাট ভাবমুখী আমিত্বের বিকাশ সহজেই 
উপস্থিত হয়। ঠাকুরের আমিত্ব জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হচ্ছিল তখন তিনি বিরাট 
আমিত্বের গণ্তীর পারে অবস্থিত জগদন্বার নিগুণ ভাবে অবস্থান করছিলেন, তখন এ বিরাট আমি 
ও তার অনন্ত ভাবতয়ঙ্গ, যাকে আমর! জগৎ বলি, তার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভূত হত.না ; 
আর যখন ঠাকুরের “আমি"-জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছিল তিনি তথন প্রীপ্রীজগদন্বার সঙ্গে যুক্ত সগুণ 
“বিরাট আমি' ও ত্যস্তগ্গত ভাবতরঙ্গ সকল দেখছিলেন। এ নিগু ৭ভাবে আর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ঠাকুরের অনুভবে 'একমেবাদ্ধিতীয়ম-'র ভিতর ন্থগত তেদের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছিল ; আর এ 
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সগুন বিরাট আমিত্বের যখন বোধ হচ্ছিল, তখন তিনি দেখছিলেন, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, যে 
নিগুণ, সেই সঞুণ, যে পুরুষ, সেই প্ররুতি'**ইত্যাদি। (বাহ জগতের রূপ-রসাি বিষয়- 
সকলের জ্ঞান বা অনুভব, হুখ-ুঃখাদি ভাব, কল্পন1, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক প্রত বা 
ইচ্ছা, ব1 'এটা করব", ওটা বুঝব", এটা ভোগ করব, "ওটা ত্যাগ করব'-_ ইত্যাদি মনের সমস্ত 
বৃত্তি যখন লোপ পায় বা মন যখন সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হয় তখনই মন সমাধি ভূমিতে অবস্থান 
করে।) 'আমি'-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তি সকলের উদয় হয়, উহার আংশিক লোপ সবিকল্প 
অবস্থা ও পূর্ণ লোপে নিবিকল্পা সমাধি হয়। ঠাকুর আরও উপলবি। করলেন, যিনি স্বরপত 
নিগুণ তিনিই আবার লীলায় সগ্ডণ । জগদন্বার নিগুণ-সগ্ডণ উভয় ভাবে জড়িত স্বরূপের পুর্ণ 
দর্শন পাওয়ার পর, ঠাকুরকে মা! আদেশ দিলেন, "ভাব মুখে থাক' অর্থাৎ আমিত্বের পূর্ণ লোপ 
করে একেবারে নিগুপ ভাবে থেকো না। কিন্তুযা থেকে যত রকম ভাবের উৎপত্তি হচ্ছে সেই 
বিরাট “আমি'ই তুমি, তার ইচ্ছাই তোমার, তার কাজই তোমার কাঁজ-_এই ভাবটি ঠিক ঠিক 
সর্বঙ্গণ অনুভব করে জীবন যাপন কর ও লোক কলাণে নিজেকে নিয়োগ কর । 

অতএব, “ভাব মুখে' থাকার অর্থই হচ্ছে মনে সর্বতোভাবে, সকল সময় আমি সেই “বড় 
আমি' বা "পাকা আমি'-__-এই বাক্যটি অনুধ্যান করা । “ভাবমুখে' অবস্থায় পৌছিলে সাধকের 
পূর্বাশ্রম সব চলে যায়, অর্থাৎ সাধকের অতীত বলে তখন আর কিছু স্মরণে থাকে না । “আমি 
সেই বিশ্বব্যাপী আমি'_-এই কথাটাই সর্বদা অনুভবে আসে । ঠাকুর তাই সব সময় বলতেন, 
“ওরে অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর” । 

পূর্বোক্ত আলোচনার ধারা অনুসরণ করে কি বলা যায়, ঠাকুর গ্রাকৃত অছ্বৈতবাঁদী ছিলেন 
না? প্রীপ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগগত ভেদ স্বীকার করেও ঠাকুর যখন জগন্মাতার নিগু ণ-সগুণ 
ছুভাবে অবস্থান দেখতেন, তখন তো স্বীকার করতে হবে, তিনি আচাধ শংকর-প্রতিষ্ঠিত 
অগ্থৈতবাদ মানতেন না, কারণ শংকরের অদ্বৈত মতে পারমাথিক দিক থেকে জগতের অস্তিত্ব 
স্বীকৃত নয় । কিন্তু প্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুভব বিচার করলে দেখা যাবে ঠিক তা! নয়। 
কারণ, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল মত বা ভাব ঠাকুর মানতেন। মানুনের অধ্যাত্ম 
উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তরে এ সকল ভাবের উদয় হয়। এক বিশেষ অবস্থায় দ্বৈত ভাবের উদয় হয়, 
তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলে বোধ হয়। আবার বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব এলে অনুভব হয় নিত্য, 
নিগুণ সত্যই বস্ত-লীলায় সর্বদা সগুণ হয়ে রয়েছেন। তখন দ্বৈত-বোধ ত মিথা। বলে মনে 
হয়ই, আবার অগ্বৈতধার্দে যে সত্য নিহিত আছে তাও উপলব্ধি হয় না। আবার সাধক যখন 
অদ্বৈত স্তরে অবস্থান করেন, তখন প্রীঞ্ীজগদম্বার নিগুণ রূপেরই কেবলমাত্র উপলব্ধি 
হয়। তখন 'তুমি-আমি', “জীব-জগৎ', “ভক্তি-মুক্তি', “পাপ-পুণ্য', ধর্ধাধ্ম' সব 
একাকার হয়ে যায়। 

প্রসঙ্গত ঠাকুর এখানে হনুমানের দান্তভাবের উল্লেখ করে বলেছেন,_-প্রীরামচন্দ্র কোন এক 
সময়ে ভক্ত হনুমানকে জিজ্ঞীসা করেন,--“তুমি আমাকে কি-ভাবে দেখ, ভাবন। বা পূজা কর ?" 
হনুমান তার উত্তরে বললেন, 'হে রাম ! যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি, অর্থাৎ আমি এই দেহটা 
এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি,_তুমি প্রভূ, আমি দাস; তুমি সেব্য আমি সেবক ; তুমি 
পুজ্য, আমি পুজক। বথন মন, বুদ্ধি ও আঁত্মা-বিশিষ্ট জীবাত্মা বলে আপনাকে বোধ করতে 
থাকি, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্ররহিত শুদ্ধ আত্মা, 
সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি. তখন দেখি তুমিও যাহা, আমিও তাহা-তুমি আমি 
এক, কোনই ভেদ নাই ।" 
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ভারতের অধ্যাত্ম চেতনার পতন-অভ্যুতানের ইতিহাসে 'ভাব মুখে থাক'--ঠাকুরের এই 
অধ্যাত্ম অনুভব সম্ভবত অতি প্রাচীন ও মৌলিক পরস্পরার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিন জাতীয় 
অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক একদশা বিকৃত ভাব দেখা 
দিয়েছিল । ফলে ভারতের প্রাচীন অভ্যুদয়ের কথ! আমর! ভুলে গিয়ে একমাত্র জীবন-নিরপেক্গ 
নিঃশ্রেয়সকে সারবস্ত বলে মেনে নিয়েছিলাম । ত।ও থুব দৃঢ়ভাবে নয়, বিকৃতভাবে। ফলে জগৎ 
সংসার কিছু নয় মায়া, অলীক এবং যে সমাজ ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের মেরুদণ্ড, সে 

সমাজেরও কোন মুল্য নেই-_ প্রভৃতি কথা যেন ভারতীয়তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল । আমরা ভুলে 
গিয়েছিলাম অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স ভারতের ইতিহাসে পাশাপাশি চলেছে । ফলে আমর! কমজোরী, 
প্রাণহীন হয়ে পড়েছিলাম । অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মুক্তিই যেন সব কথার শেষ কথ! এ ধারণাই 
আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । আধুনিক যুগে ঠীকুর শ্রীরামকুষ আমাদের মধ্যে এলেন 
অধ্যাত্ম উপলব্ধির চরম স্তরে আর্ঢ় হয়ে লোককল্যাণের কথ মা-জগদন্থার কাছ থেকে শুনলেন 
ও অপরকে শোনালেন, যোগ্য সাধকদের হাতে সে অমূল্য সাধন হম্পদ তিনি তুলে দিলেন, ভারতবর্ষ 
তথ! সমগ্র বিঘচেতনায় এক নতুন সাড়া জাগল। প্রসঙ্গত এখানে বলা যায়, বুদ্ধের আধ্যাত্মিক 
জীবনে এ একই ধারার সপ্ধান মেলে। 'পরিনিব্বান'-লাভ করেও বুদ্ধ আবার এই জগতে ফিরে 
এসে বোধিসত্বের কথা বললেন, সমাজ-কল্যাণের কথা বললেন, নির্যাতিত মনুষ্যত্বকে সেবা 
করতে বললেন। ব্যক্তি-মুক্তির. কথা! কয়েকজন নির্দিষ্ট লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজ্য, 
ধার! বলতে পারেন সমাজ, নৈতিক মুল্য-বোধ, জগৎ সংসার-_-সবই 'এহ বাহা,' নিরালম্বী সন্ন্যাসী 
সব কিছুর উধ্র্বে। এখানে ম্মরণ রাখতে হবে, এ সকল যতিগণ, সৎ অসৎ, ভাল, মন্দ, 
ধর্ম, অধম সব কিছুর উবের্ব হলেও কোন অবস্থায়ই তারা অধমাচরণ করেন না । অতএব, 'ভাব- 
মুখে থাক" _অধ্যাত্ম মুক্তির চরম কথা৷ হলেও সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-তথা-বিশ্বকল্যাণের কথা । 

২১, ইং ১৮৫৮ সালে কলকাতার পূর্বভাগে নারকেলডাঙ্গায় রামচন্দ্র দত্তর জন্ম হয়। তার 
পিতার নাম নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত, মাতার নাম তুলসীমণি দেবী। অল্প বয়সেই রামচন্দ্র দত্তর 
মাতৃবিয়োগ হয় । 

নৃসিংহপ্রসাদ প্রভূত ধনসম্পত্তির আঁধকারী ছিলেন। দৈব-ছুবিপাকে সে-সবই নষ্ট হয়ে 
যাওয়ায় তিনি বিখনাথ দতের (নরেন্দ্রনাথের পিতা) বাড়ীতে সিমলায় এসে বসবাস করেন । 
পারিবারিক সম্পর্কে নৃসিংহপ্রসাদ বিশ্বনাথ দত্তর সহধমিনী ভুবনেশ্বরী দেবীর দাদামশাই ছিলেন। 
বিশ্বনাথ দত্ত ও তন্ত পত্বী রাঁমচন্দ্রকে নিজের ছেলের স্টায় লালন-পালন করেন। নরেন্দ্রনাথ, 
মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রামচন্দ্রকে বড় ভাইয়ের মত দেখতেন। রামচন্দ্র দত্ত ক্যামবেল মেডিক্যাল 

স্কুল (বর্তমান স্তার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) থেকে ডাক্তারী পাশ করে 
বাংল! সরকারের রাসায়নিক পরীন্গকের প্রধান সহকারী হয়েছিলেন । 

২২,706 25 01015 0106 আগ 6০ 26006 02506” 15610060101) 8170 008 15 05 
10956 01 0300. [0৮628 ০0৫ (300 138৬6 150 ০986. 

২৩. বৈদাস্তিক সাধক শ্রীমৎ তোতাপুরী প্রীরামকৃষের অদ্বৈত-সাধন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 
“চল্লিশ বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহ! কি এই 
মহাপুরুষ সত্যই তিন দিবসে আয়ম্ব করিলেন”। শপ্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চদশ অধ্যায় । 

২৪, বিবেকানন্দ একদিন তার বন্ধু হরমোহন মিত্রকে বলেছিলেন, “ঠাকুরের এক-একটি 
কথ! অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখ! যাইতে পারে” । যেমন “ভাবমুখে-থাক' ; 'বত 
মত তত পথ"; "শিবজ্ঞানে জীবের সেবা" ; "বকলম! দেওয়া ইত্যাদি । 


রামকঞ্চ সাধন পরিক্রম। ১১১ 


২৫, কর্মযোগ (কর্মযোগের আদর্শ, কর্মরহন্ত, মুক্তি) ; রাজযোগ (প্রাণের আধ।]স্বিক রূপ, 
প্রত্যাহার ও ধারণা, ধ্যান, সমাধি )। জ্ঞানযোগ (মানুষের ধধার্থ স্বরূপ, মায়া ও মুক্তি, 
্রক্ম ও জগৎ, কর্মজীবনে বেদান্ত); বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা-_উদ্বোধন কার্যাল্র়, 


কলিকাতা । 
২৬, ড৬/০5179]1 ০6806 ৪ 06016 ড/1)0 জ1]] 16115019185 01015 109 0100 09 
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২৭. ব্রাহ্ম ধর্মের আঙ্দোলন, প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা, আর্ধসমাজ আন্দোলন, থিয়োসফিকাল 
সোসাইটি প্রভৃতির সংগঠন । 

২৮,716 01912000 92005182200 006 01510 012হ 9010510 ০০ 121£615 
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২৯. স্বামী বিবেকানন্দর “বাণী ও রচন]। 

৩৭. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ । 

৩১. বিনয় ঘোষ-_সাময়িক পত্রে বাঙ্গালীর সমাজ চিত্র । 

৩২, [719 161101003 ৪০0৮1058150. ৩%06116006 7016 10 10806 001001616]0- 
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৩৩. রাগ, দ্বেষ বা কাঁমনা, বাঁসনা পরিত্যাগ করে নিঃম্বার্থভাবে কর্ণ করাই নিধাম কর্ম। 
শ্রীভগবান গীতায় অজুরনকে এই নিষ্ধাম কর্মের উপদেশ দিয়েছেন । এখন প্রশ্ন-_নিষ্কাম 
কর্মে জীবের অহং বুদ্ধি থাকে কি, থাকে না? উত্তরে বলা যায়, 'অহং'-বোধ থাকে, কিন্ত 
সে অহং-বোধ সম্পূর্ণ সবার্থমুক্ত। 

নিরভিমান কর্মে অহং-বোধও থাকে না। যন্্ী যেমন যন্্রকে চালায়, জীবও তখন 
সেইভাবে চলে । বৈষ্ণব ভাবোক্ত তুমি যন্্রী, আসি যন্্ নিরভিমান করক্ষেত্রে প্রযোজা | 

ভূত সংগ্রহীর্থক কর্ম লোকগুরুরা জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত করেন। এখানে 
রাগ, দ্বেষ নেই, কিন্তু আমিত্ব-বোধ আছে। অবনত সে আশি স্বার্থ-বাধিত নয়। 

ঈশ্বরাদিপিত কর্ম, নিষ্ধাম কমা যখন তীর কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, সে মকল 
ঈশ্বরাপিত কর্ম। 

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে পুরবোক্ত চার প্রকার কর্মের কথা! বলা আছে। কিন্তু এখানে 
উল্লেখ্য পূর্বোক্ত কর্মসকলে রাগ, ঘ্বেষের কোন অবকাশ নেই। 


১১২ রামকষ্ণ সাধন পরিক্রমা 


জ্রীশ্ীরামরুষ্জ পরমহৎস দেবের 





বৎশতালিকা 
মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায় 
ৃ | 
| | 
কুদিরাম হা নিধিরাম রামকানাই 
| | 
রামঠাদ হ্মাঙ্গিনী 
| ] 
রামতারক কালিদাস 
( হলধারী ) 
| ] | | 
রাঘব রামরতন হৃদয়রাম রাজারাম 
] ূ ] ] ] 
রামকুমার রামের কাত্যায়ণী রামকুষ্ঃ সবমঙ্গল! 
| (গদাধর ) 
রামঅন্ষয় 
| | | 
রামলাল লক্ষী শিবরাম 


প্রায় সব নামেরই আগে বা পরে রাম নামের উল্লেখ আছে। কারণ সম্ভবত কুলদেবতা 
৬রঘুবীরের জন্য । 


